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পাঁচ টাক 


স্ব্গত পিতৃদেবের স্মরণে 


বর্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য কাঁব্যস্বরূপের যৌক্তিক বিশ্লেষণ। ভূমিকা ও 
প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় এই কাব্যস্ব্ূপ এবং বিষয়টির উপরে দৃষ্টি 
রেখেই আমি পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে কবিতার লক্ষ্য, রূপবৈচিত্র্য ও 
প্রকরণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে ষথাক্রমে কবিতার 
ইতিহাঁস ও বাঁওল! কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি । অধ্যায় ছুটি 
অংশত পূর্বালোচিত প্রনঙ্গনমূহের দৃষ্টান্তস্বরূপ; তবে প্রয়োজন অনুসারে 
শ্বানে স্থানে আনুষঙ্গিক বিষয়ও উখাঁপিত হয়েছে । 


বইটিতে কোনে! মৌলিক তত্ব উপস্থাপনের প্রয়াস নেই। প্লেটো 
আযারিস্টটলের যুগ থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কাঁল পর্যন্ত ষে সব তত্ব 
উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আমি শুধু একট! ষোগন্ত্র আবিষাঁর করার 
চেষ্টা করেছি। . পূর্বস্থরীদের কাছ থেকে গৃহীত খণ যথাস্থানে স্বীকৃত 
হয়েছে। 


ন্ুপ্রকাশকর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও অকু& সাহায্য ব্যতীত এই গ্রস্থরচনী। 
সম্ভব হত ন|। তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । 


দিলী | 
ডিসেম্বর ৭, ১৯৫৯ 


 বিমলকৃষ্ণ সরকার 


ভূমিকা ১৭ 
কবিতা কি? ৮__৪৪ 


কবিত। ও শব্বালংকাঁর ৮; কবিতার বিষয় ১০, এশী প্রেরণা, 
স্বৃতি ও স্বপ্ন ১১, কবির স্জনক্রিয়া, কবিতার অথগ্তা ১৭, 
কল্পনা ২২, কবিভার ভাব, ভাবের প্রকাশ, কবির ব্যক্তিত্ব ও 
নৈব্যক্তিকতা, কাব্য ও জীবন ২৪, গ্রীক অন্থকৃতিবাদ ৩১, 
গ্রতীকতা, কাব্যমংগীত, অর্থের গুরুত্ব, কবিতা ও ধ্বনি- 
ঝংকার ৩২, ভাবসঞ্চারণ ৩৭ ॥ 


কবিতার লক্ষ্য কি? ৪৫-_৫৯ 
কবিতায় আনন্দোগ্লন্ধি ৪৫) কবিতায় সৌন্যৌপলব্ধি ৪৭, 
কবিতায় নৈতিকতা! ৫০ ॥ 

কবিতার রূপবৈচিত্র্য ৬০-__-৯৬ 


মহাকাব্য ৬০, বপক ৬৭, গীতিকাব্য ৬৮, প্রার্থনামংগীত ৭২, 
ওড ৭৫, শোককবিত। ৭৭, সনেট ৮০, ব্যাল্যাড ৮২, 
ব্যঙ্গকাব্য ৮৩, মক হিরোয়িক ও বার্লেস্ক ৮৭, আঁবোল- 
তাবোল ৮ন, ছড়া ৯১, গছ্যকবিতা ৯৪ ॥ 


কবিতার প্রকরণ ৯৭-_১২০ 


অলংকার ৯৭, উপমা ৯৯, তুলনামূলক অলংকার ১০৩) 
শব্ধালংকার ১০৫, বপকল্পন1 ১০৭, রূপকল্পন। ও প্রভী কতা! ১.৯, 
ছন্পা ও ছন্াম্পন্দ ১১৩ | 


কবিতার ইতিহাস ১২১--১৫৩ 


বাঙল। কবিতার রূপরেখা ১৫৪-__-১৯৬ 


আদি পর্ব ১৫৪, প্রাকৃটৈতন্য যুগ ১৫৮, চৈতন্য ও 
চৈতগ্যোত্বর যুগ ১৬৩, উনিশ শতক : যুগসদ্ধি ১৭৪, প্রাকৃ- 
রবীন্দ্র যুগ ১৭৫, রবীন্দ্রনাথ ও. রবীন্্যুগ ১৭৮, আধুনিক 
যুগ ১৮৮ 


ভমিক। 


কাব্যের বয়ক্রম ঠিক কত সেটা অনেকটা অনুমানসাপেক্ষ, তবে 
অন্তত্ু তিন হাজার বছর আগে যে মহৎ কাবোর স্থষ্টি হয়__-এবং 
আমাদের এই ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে- তাতে কোনে! সন্দেহ 
নেই। এই আঁদিম কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে “ধঞ্থেদ'-_জীর্নান মনীষী 
ম্যাক্স্মূলরের ভাষায় যা “আর্য মানবের প্রথম ক্ঠোখিত বাদী ॥ 
কাবোর তুলনায় কাব্যজিজ্ঞাসার বয়স কিন্তু মোটেই কম নয়, 
কারণ এই খকৃ-এবং অথর্ধ_বেদেই এর একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। ঝঞ্ধেদের ধরা রচয়িতা তার] তদের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে 
সমাক সচেতন এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলেছেন : "গিরিক্রুত 
আনন্দপ্রবাহের মতে। আমাদের সংগীত বৃহস্পতির কাছে গিয়ে ধ্বনিত 
হচ্ছে” “হে গায়ক ভূলে না, তোমার এই বাণী উত্তর যুগে অনুরণিত 
হবে" “যিনি কবি তিনি তার কবিত্বশক্তির দ্বারা বহুবিধ রূপ কল্পুন। 
করেন'। এই আত্মমচেতনত] খুব বিস্ময়কর নাও মনে হতে পারে, 
যেহেতু বৈদিক কবি “সত্যত্রষ্টা ধষি' এবং স্বয়ং সবিতৃ-দেবতা অর্থাৎ ঠা 
হি 'অপৌরুষেয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বাদ দিলেও দুটি বস্ত এখানে 
আমাদের দৃষ্টি আকরণ করে-_বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও কবির কলাদক্ষতার 
তুলনামূলক বিচার এবং পরবর্তী অলংকারশীস্ত্রে বাঁণত রসের একট। 
ক্ষীণ পূর্বাভাস । শিল্পনৈপুণ্যের চেয়ে বিষয়বস্তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে খঞ্েদ*রচয়িতা বলেছেন, “আমি 
ক্রিয়ারত প্রাণী নই, আমি মানুষও ।' রমতত্বের বীজ এখানে নিহিভ 
আছে, একথা বল! হয়তো অতুযুত্তি হবে, তবুও নিষ্নোদ্ধত উক্তি ছুটি 
লক্ষণীয়: ত্রন্ম "ছন্দোরসের সাহায্যে তার কার্যমাধন করেন? (খঙ্ষেদ), 


২ কবিতার কথা 


“হে আলোকের দেবগণ, মধু দিয়ে আমাকে ভরিয়ে ,দাও যাতে আমি 
মহিমময় শব্দ সর্বসাধারণের কাছে উচ্চারণ করতে পারি" (অথর্ববেদ)। 

ধারা আদিকবি 'বলে পরিচিত তাদের অনেকেই” কাব্যের মধ্যে 
তাদের শিল্পকর্মের কোনো না কোনে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচন! 
করেছেন। ক্রৌঞ্চপত্বীর শোকে বান্পীকির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ, ছন্দে 
যে বাক্য উচ্চারিত হল তিনি নিজেই তার স্বরূপ বিশ্লোধণ করে তাকে 
প্লেক নামে অভিহিত করেছেন। হোমার “ইলিয়ড'এর তৃতীয় সর্গে 
বলেছেন, দৈব প্রেরণ! ছাড়া শুধু কিংবদস্তীর উপর নির্ভর করে, কেউ 
মহাকাব্য রচনা করতে পারেন না। এ সর্গেরই অন্যত্র মেনেলেয়াস ও 
ইউলিসিসের বক্তৃতা আলোচনাপ্রনঙ্গে তিনি হেলেনের মুখ দিয়ে 
বাগ্মিতা অর্থাৎ শব্বালংকারের প্রকারভেদ নির্ণয় করেছেন। আদিকবিদের 
এই কাব্যজিজ্জাস৷ অবশ্য যুক্তিগ্রধান তত্তবে পরিণত হয়েছে অনেক 
পরে-__গ্রীসে গ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অর্থাৎ আ্যারিস্টফ্যানিস, 
সক্ষেটিস ও প্লেটোর যুগে এবং ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রীষ্তীয় প্রথম 
শতকে ঘখন ভরত তার বিখ্যাত গ্রন্থ “নাট্যশান্ত্র প্রকাশ করেন। 

কবিতা কি-_কাব্যের ব্যাপারে এইটিই মূল প্রশ্ন এবং এর সন্তোষ- 
জনক মীমাংসার অর্থ কাব্যের স্বরূপ নির্ধারণ। এ কাজটি অবশ্য 
মোটেই সহজসাধ্য নয়, কারণ কাব্য শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্া নয়, অন্ুভববেছ্ও 
ব্টে। শেষ বিচার সুখ্যত যুক্তিসাপেক্ষ হলেও তার আগে যা ঘটে 
তাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল! যায়, “হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব” অর্থাৎ 
কবির হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন। কাব্যে 
প্রকাশিত আবেগ ঘেন সাময়িকভাবে “হৃদয় পাঠকের চিত্তে 
সংক্রামিত হয়, এবং তিনি তখন কবির অস্তর্জগতে প্রবেশ করেন। 
কবিতার বিবয়বন্তর যাই হোক, তার উৎপত্তিস্থান এই অন্তর্জগৎ-__ 
যেখানে অনুভূতি ছাড়া প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না। 

কিন্তু শুধু অনুভূতিকে পাথেয় করে কোনো সমালোচকই বেশী দূর 
অগ্রসর হতে পারেন না, কারণ এ কথা ভুললে চলবে না ষে কবিকর্সের 
উৎম যাই হোক না কৈন তার একট। শ্যতন্ত্র সত্ত।/ আছে এবং বপ্ত 


ভূমিক। ঙ 


হিসাবেই তা. গ্রহণীম্প ও বিচারযোগ্য। যিনি বিচারকের আসন গ্রহণ 
করেন তিমি যদি ভার প্রাথমিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপর অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে তিনি কাব্যজগন্তের উপাস্তেই পড়ে 
থাকবেন, তার মর্সস্থলে প্রবেশ করতে পারবেন ন।। এইজাতীয় 
বিড়ম্বনা ব্ছু তথাকথিত কাব্যবিচারকের ভাগ্যে ঘটেছে। ধারা 
স্বভাবতই র্বেত্তা, যেমন রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল বা ইংরেজ লেখক 
হাজলিট-_্তীরা যেন কতকটা! বষ্টেব্দ্রিয়ের সাহায্যে সাহিত্যসৌন্দর্ধ 
উপলব্ধি করতে পারেন। 

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট 
হবে। তর কাব্যবিচার সুখ্যত অনুভূতিনির্ভর এবং প্রায় কাব্যধর্মী। 
ৃষ্টাস্তত্ববূপ বল! যায়, প্রাচীন সাহিত্যের অস্ততূক্তি “মেঘদূত' প্রবন্ধ 
এবং “মানসী” “মেঘদৃত' কবিতার মধ্যে কোনে! মৌলিক প্রভেদ 
চোখে পড়ে না। ছুটি রচনাতে একই স্বুরের ঝংকার শোন যায়। 
সে সুর “বিচ্ছেদ ক্রন্দনে'র, য। তিনি শুনেছেন কালিদাসের “মেঘমক্দ্র 
শ্লেকে'। যেখানে তিনি চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন সেখানেও মনে হয় 
চরিত্রগুলি নূতন রূপ ধারণ করেছে-যেমন “কাব্যে উপেক্ষিতা”র 
উম্সিলা, অনন্থয়া! ও প্রিয়ংবদা | 

মোহিতলাল ও হ্যাজলিটের দৃষ্টিভঙ্গী এতটা! কাব্যাশ্রয়ী না হলেও 
এদের সমালোচনীও প্রধ।নত আবেগময়। এদের অস্তর্দৃঠি ছিল 
অসাধারণ, সেইজন্ক আবেগপ্রবণতা। সন্েও তার। কাব্যশাস্ত্রের একাধিক 
গ্রন্থি নোচন করেছেন। কিন্তু ধার! সাধারণ পর্যায়ে পড়েন তারা শুধু 
তদের ব্যক্তিগত রুচি, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সব সময় ব্যস্ত 
থাকেন, ফলে তাদের বক্তব্য যতট1 আত্মজীবনীমূলক হয় ঠিক ততটা 
সমালোচনাশাস্ত্রসম্মত হতে পারে না। তবুও এইজাতীয় রচনা 
একেবারে উপেক্ষণীয় নয় এই কারণে যে এতে এক ধরনের কাব্যগ্রীতি 
প্রকাশ পায় এবং কখন৪ কখনও তা পাঠকের মনেও সধ্ারিত হয়। 

বর্তমানে আত্মগত, রোমার্টিক দ্লীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত 
হয়েছে, এবং সাহিত্যবিচারকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করার 


$& কবিতার কথ! 


চেষ্টা চলেছে। তাতেও অনশ্ত বিভ্রান্তির অবসান্ন ঘটে নি। নান! 
মুনির নানা মতের? গোলকধণুধা তো আছেই, উপরস্ত শব্দবিশেষকে 
কেন্্র করেও নালারকম ভ্রান্তিবিলাসের উদ্ভব হয়।১৯ সাহিত্য- 
বিচারের এটা একটা অপরিহার্য অঙ্গ, কারণ আজও বিচারকার্ষের জন্থ। 
কোনে! সবঙ্জনগ্রাহা বিজ্ঞানসম্মত শব্দকোধের ন্থষ্টি হয় নি 


সাহিত্য তিনটি বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়--পদ্য, গছ গ' নাট্যরূপে। 
পছ, গগ্ধ ও নাটক বলতেই সাহিত্য বোঝায়। এগুলি বাদ দিলে 
সাহিত্যের কোনে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে লা। ইংরেজীতে বিজ্ঞান- 
সাহিত্য, দর্শন-সাহিত্য ইত্যাদি কথার প্রচলন আছে, কিন্তু বাঙলা ব। 
অন্থ ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য ললিতকলার একটি অঙ্ক হিসাবে 
পরিগণিত হয়। 

কাব্য, গছ এবং নাটক__-এদের প্রত্যেকেরই সাধারণ অভিধ। 
যদি সাহিত্য হয়, তাহলে এদের মধ্যে কোনে! মৌলিক প্রভেদ থাকার 
কথা নয়, এবং প্রকৃতপক্ষে নেইও। পরে আমর! কাব্যের যে কয়েকটি 
প্রধান লক্ষণ বিচার করছি২ সেগুলি নাটক ও গছ্যের মধ্যেও বিদ্যমান । 
কিন্ত এই সাদুশ্ট সত্তেও কাব্য এবং নাটক বা গগ্যের মধ্যে পার্থক্য 
রয়েছে, কাব্যের স্বরূপ উপলন্ধির জন্য মেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা 
দরকার । 

কাব্য গন্ঠ থেকে পথকভাবে চিহ্নিত হয় এর ছন্দোবদ্ধতার জন্য | 
কিন্ত ছন্দোবদ্ধ বাক্য মানেই যে কাব্য নয় তার প্রমাণ শুভংকরীর 
স্বত্র। এখানে মিল ব্যবহার করার একমাত্র উদ্দেশ্য পাটীগণিতেৰ 
নীরস বিধানগুলিকে ছাত্রদের স্মৃতিগম্য করে দেওয়া। বস্তুত 
শুভংকরীরচিত এঁ ভয়াবহ "পগ্ঠ*ই শুধু নয়, যে কোনো কবিতা গঞ্ধা 


১। ধ্বিনি', “রস” “ভাব” ইমোশনা। ফিলিং অিকপেরিয়েন্স,। “ইমা 
জিনেশন", 'ইমেজারি+ প্রভৃতির শবের বিভিন্ন প্রয়োগ লক্ষা করলে কথাটির 
ঘাঁখার্থা অঙ্গভূত্ত হবে। 

*। প্রথম অধ্যায়) 


ভূমিক! ্ঁ 


রচনার চেয়ে অনেক সহজে কণ্ঠস্থ করা যায়। তার কারণ কবিতার 
পরিপূর্ণ অথণগুতা, এর বিভিন্ন অংশের অবিচ্ছেছতা। নাটক বা 
উপন্যাসও শিথিলবদ্ধ নয়। কিন্তু এর মূল ভাব কাহিনী ও পাত্রপাত্রীর 
মধ্যে নিহিত থাকে বলে অনেকটা বুদ্ধিগ্রাহা, এবং সেই ভাবটুকু গ্রহণ 
করেই আমরা ক্ষান্ত হই, শব্দ বা বাক্যবিষ্য।সের দিকে আমাদের তেমন 
দৃষ্টি থাকে না। কিন্ত কাব্যের তাৎপর্য পুরোপুরি শব্দনির্ভর, প্রত্যেকটি 
শব্দের উপর লক্ষ্য না রাখলে অর্থোপলন্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
কবিতা সহজে মুখস্থ করতে পারার কারণ শব্দের প্রতি এই গভীর 
মনোযোগ । এখানে কোনে! কিছুই অনাবশ্যুক নয়, কিন্ত বিষয়বন্ককে 
অবিকৃত রেখে উপন্যাস থেকে কতক অংশ শ্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়! চলে, 
অন্তত সংকুচিত কর! যেতে পারে । দৃ্টান্তম্বরূপ বলা যায়, শরতচক্দ্রের 
“গৃহদাহে” সুরেশ ও অচলার ডিহরী যাত্রার পরে কেদারবাবু ও মৃণালের 
বার্ড! আরে! সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যেতে পারত। এবং তাতে 
সম্ভবত কাহিনী আরো স্ুুসম্বদ্ধ হত। নাটকেরও কোনে কোনে। 
অংশ হৃন্বীকৃত হতে পারে-_যেমন “'ম্যাকবেখ'এর ম্যালকল্ম্‌- 
ম্যাকডাফ দৃশ্য । এ মস্তব্য অবশ্থট নাটকটির কাব্যাংশের প্রতি প্রযোজ্য 
নয়, এবং যে উপন্যাসের বূপকল। সম্পূর্ণরূপে শিল্পসম্মত__যেমন 
ফ্রবেরের “মাদাম বোভারি” বা হেনরি জেমসের আ্যাম্বাসাভরস”-_ 
তারও কোনে। অংশ বছিল্যবোধে বর্জন করা যায় না । কিন্তু এখানেও 
কাহিনী ও চরিত্র মুখ্য আকর্ষণ, শব্দ ও বাক্য এদের অনুবঙ্গ মাত্র । 
কবিতার আর একটি বিশেষত্ব এই যে এর সার্থক অন্থবাদ শুধু 
দুঃসাধ্য নয়, অপাধ্য । তার কারণ দ্বিবিধ--ভাবগত এবং ভাষাগত । 
কবিতার ভাব বিশ্লেষণ কর যায় না, অথচ ভাষাস্তরিত করতে গেলেই 
বিশ্লেষণ অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । ফলে শেষ পর্যন্ত য। দাড়ায় তার সঙ্গে 
মূল কবিতার কোনো আত্মিক যোগ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতাবলীর ইংরেজী অস্থুবাদ এর প্রকুষ্ট প্রমাণ। কাহিনীমূলক কবিত! 
কিছুটা মৃূলান্থগ হতে পারে, কেননা এখানে কাহিনী ও চরিত্র 
অন্ুবাদকের কাছে একট স্ুল আশ্রয়স্থলের মতো। কিন্ত ভাবের 


কবিতার কথ! 


ব্যঞজনা যে রচনার প্রাণস্বূপ তা কোনোমতেই ভার ধরাছেশয়ার মধ্যে 
'আসে না। কার্য অথব! কাব্যধর্মী নাটকের অনুবাদ সেইরুন্ মূল 
গ্রন্থের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। উপন্যাস সম্পর্কে অবশ্ট 
একথা খাটে না। এর ঘটনাপুঞ্জ, এমনকি একই অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশ, 
ইতস্তত বিক্ষিত্ হলেও তাদের যোগন্থত্র আদৌ হুনিরীক্ষ্য নয়। 
এবং সেই কারণে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাষানৈপুণ্যের সাহায্যে যে কোনো 
লেখক একে অন্ত ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারেন। মূলগ্রস্থ যে 
পটভূমিতে রচিত হয়েছে অনুবাদের মধ্যে তার ওঁজ্জল্য কিছুটা হাস 
পেতে পারে, কিন্ত ভাতে অর্থোপলদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় ন1। 

কবিতায় ব্যবহৃত ভাষাও যে অনুবাদের পরিপন্থী হয় তা একটু 
তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। প্রত্যেক ভাষারই একট। নিজন্ব 
প্রকৃতি আছে য! ভাষাস্তরে ফুটিয়ে তোল খুব ছুরূহ ব্যাপার । অগ্থাত্র 
যা! হুরূহ কবিতায় তা অসম্ভব, কারণ এখানে শব্দবিশেষের আভিধানিক 
অর্থের চেয়ে তার ধ্বনিমধুর্ষ বা গাস্তীর্ঘ, ভাবানুষজ, ব্যঞ্জন।__অর্থাৎ 
বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের গ্োতনা এবং প্রতীকতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এবং 
বল! বাহুল্য এগুলি শক্তিমান অন্থবাদকেরও অনধিগম্য। 

বূপনারানের তীবে 
| জেগে উঠিলাম ৩ 

_-এখানে “রূপনারান' "শব্দটির অর্থ নদী, আবার চিন্ময় সত্ত। 
অন্থবাদে এর বে কোনে। একটি অর্থ প্রকাশিত হতে পারে কিস্তু তাতে 
কবিতাটির নিহিত অর্থ কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে? কিটসের 
এনডিমিয়ন” কবিতার প্রথম চরণ কারও কারও মতে প্রথমে এইভাবে 
লিখিত হয় : 


£ 615006 91098865 19 9, 00086806 10৮. 


পরে কিটস % 0736206 195এর পরিবর্তে লেখেন ৪ 19% 
07 5৪1 অনুবাদের পক্ষে এ পরিবর্তন প্রায় অনাবশ্যক, যদিও 





ও। রবীন্দ্রনাথ %শব লেখা, 


ভূষিকা ৭ 
€০9)9222 (অবিশ্রাস্ত) ও ০ 5:+(চিরকালের জন্য) ঠিক সমার্থক 
নয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ০6০ ৪৮৪ কথাটি প্রয়োগ করাতে 
পঙ.ক্তিটির গুঢ় অর্থ আশ্চর্ধরকম বদলে গেছে। 701: ৪৬৩ শব্দ ছুটি 
পড়লেই ইংরেজ পাঠকের কানে বাজবে রোমান্দের 2০: ০৮৩ 9180 
৪ 095 এবং গির্জায় প্রার্থনাকালে উচ্চারিত স্বস্তিবচন" 4০2 ৪৬2 
210 ০৮০, 412061 15 অন্ুবাদক্রিয়ার দ্বার। নিশ্চয় এ আনুষাঁঙ্ক 
আবেগ স্থপতি করা যাবে না ! 


সিপাহি 





শা শপ শপ পপ লি পা পপি সি্থি 


৪1 দু. ঘঘ, 0%৮৩৪০০, : 2)100875 2০৫৮৮ (90. 7-88) হরষ্টব্য। 


কবিতা কি? 
কবিতা ও শবাপংকার 


কাব্যের স্ন্ঞা নিরপণের প্রয়াস নিরর্থক। ইংরেজী ইডিয়মের 
অনুকরণে বলা যায় সেটা ভাগীরথীকে বহমান করার চেষ্টার 
অন্থুরূপ হবে। ম্মৃতরাং এ পণ্ুশ্রম না করে কবিকি স্ত্ি করেন ও 
কিভাবে স্থপ্টি করেন এবং পাঠকের মনে তুর রচনা কি প্রতিক্রিয়। 
জাগায়--এই বিষয়গুলির প্রতি মনেনিবেশ করলে হয়তো কবিতার 
স্বরূপনির্ণয় কাজটি অসম্ভব হবে না। 

কবি আমাদের হাতে যা সমর্পণ করেন তা এক কথায় বলা যায় 
ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি বাক্য। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি এমনভাবে 
গ্রধিত হয় যে পঠনের সঙ্গে সঙ্গে একট। ঝংকার আমাদের শ্রুতিগোচর 
হয়। এই ঝংকারের উৎপত্তি ছন্দ থেকে, “ছন্দৌবদ্ধ' কথাটি সেইজন্য 
অর্থপূর্ণ। কিন্তু ছন্দ শব্দসমূহের সংযোজক মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে 
কাব্যাসীধ নিগিত হুয় শব্দসম্ভারের দ্বারা। সুতরাং শব্দের উপরই 
প্রথমে আমাঁদের চোখ পড়ে। কিন্তু সেখানেই যদি আমাদের সমগ্র দৃষ্টি 
নিবন্ধ থাকে, তাহলে সৌধের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ইট-পাথরের মনো- 
হীরিত্বেই আমরা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ব। ভারতীয় অলংকারশান্তে 
ঠিক এইজাতীয় বিভ্রমের একাধিক নিদর্শন পাওয়। যায়। কাব্যে 
ব্যবহৃত শব্দ অর্থের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্তভাবে সংযুক্ত। অর্থকে বাদ দিয়ে 
শার্ধের অলংকরণ কলনাও কর। যায় না। প্রকৃতপক্ষে অলংকারের 
কোনো নিজস্ব মৌন্দর্ষ নেই। যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে 
অলংকার কবিতার অঙ্গীড়ুত হয় নি, অর্থং কবিতাটি গিক্লসার্থকতা 
অর্জন করে নি। সার্থক কবিতার শঙ্গালংকার ধারা খুশিমত অর্থ 


পতন হক বাল মি টি 





কবিডা কি? ঃ 


থেকে বিষ্লিষ্ট করে তারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন অতুলচন্্র গুপ্ত তাদের 
নামকরণ করেছেন দেহাত্মবাদী। কবিতা ষে ভাবের রূপ সেট! ভূলে 
গিয়ে তার! রূপতত্ব বিশ্লেঘণেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। ভাবের 
রূপ বললেও ঠিকমত বল! হয় না, কারণ তাতে এ ছুয়ের পৃথক সস্তা 
কল্পনা! করা হয়। আদলে ভাব ও রূপ মিলিত হয়ে যে অখণ্ড সত্তার 
উদ্বোধন করে তাকেই বলা চলে কবিতাঁ। অতএব রূপ যখন অলংকৃত 
হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে ভাবও অলংকৃত হয়। অলংকৃত রূপের স্বতন্ত্র 
বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অসম্ভব, এবং যেসব আলংকারিক এই অসাধ্য সাধনে 
প্রয়াসী হন কারা শব না হলেও দেহব্যবচ্ছেদ করেন। 

অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ ভাবকে সমৃদ্ধ করলেও এটি কাবোর 
অপরিহার্য অঙ্গ নয়। বস্বত সম্পূর্ণ অলংকারবিহীন কবিতার দৃষ্টান্ত 
মোটেই বিরল নয়। কর্ডেলিয়ার স্তৃত্যুর পর লিয়র পাঁচবার শুধু 
€)6%01, কথাটি উচ্চারণ করল, এবং তাতেই যেন তার ট্র্যাজেডি 
আরো! অর্থপূর্ণ ও মর্মম্পর্শী হয়ে উঠল।১ ওআর্ডমওআর্থের 
“মাইকেল কবিতাতে বৃদ্ধ কক ঘখন তার একমাত্র পুত্রকে হারাল 
তখন তার পিতৃঘ্বদয়ের বেদনা এই কয়েকটি সহজ অনলংকৃত কথায় 
প্রকাশিত হয়েছে ; 4400 16৮61:116660. 00 ৪. 51512 5017০, 
আবার প্রয়োজনবোধে ধ্বনিবল শব্দসস্তারও এর! ব্যবহার করেছেন । 
যেমন, ডানকান-হত্য।র ভয়াবহতা স্মরণ করে ম্যাকবেখ বলছে, আমার 
হাত অগণিত সমুদ্রকে রক্তাক্ত করে দেবে, 402010000100005 5823 
100217801176. ওমআর্ডসওমার্ের প্রেলুড'এ অনুরূপ শব্দগান্ভীধের 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত্রমে রবীন্দ্রনাথের বর্ষাবিষয়ক ছুটি 
কর্বত্তা “বর্ষার দিনে ও পবর্যামঙ্গল এখানে উল্লিখিত হতে পারে ; 
একটিতে আমর। দেখি সহজ, অনাড়ম্বর ভাষার পরাকাষ্ঠা : 


এমন ধিনে তারে বল! যায় 
এমন ঘনঘোর বরিষায়। 


শি পন শন টি: এ সহ পাশ্সি 


১ 81581581098 1701710 171601. 





১৪ কখিতায় ক! 


আঅপরটিতে অন্ুপ্রাসের ধবনিময়তা : 


সিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল দিধমে 
বিবশ গ্রহব অচল অলদ আবেশে । 


কবিতার বিষয়, 


উপরে যা বল। হল ত1 থেকে পরিক্ষার বোঝা যাচ্ছে যে কাব্যের ভাষ। 
কি রকম হবে, অলংকৃত না! অনলংকৃত-_সেট। নির্ভর ক্তরে কবির 
ভাবের উপর। কবিতা এই ভাবেরই আবেগময় অভিব্যক্তি । 
ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি ভাবের বাহনমাত্র নয়, এর সঙ্গে ঙ্গাঙ্গিভাবে 
সংশ্লিষ্ট। কবি যখন কোনো বস্ত্র ব। বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন তখন 
তার মনে ভাব অথবা অনুভুতির সঞ্চার হয়। বিষয়টি অণোরণীয়ান 
কিংবা! মহতো মহীয়ান হতে পাঁরে। রামসীতার বিচিত্র ইতিহাস, 
কুরুপাণ্তবের দ্বন্ব, প্যারিল কর্তৃক হেলেন হরণ, রামগিরি পর্বতে 
নির্বাসিত যক্ষের বিরহ, পথের ধারে লোকচক্ষুর অস্তরালে প্রস্ফুটিত 
একটি ফুল, ইউরোগীয় সভাতার ধ্বংসবপ,২ চলমান আধুনিক 
রেলওয়ে এক্সপ্রেস৬--সবকিছুই কাবোর বিষয়বস্তররূপে গৃহীত হতে 
পারে। বহির্জগৎ প্রধানত এই বিষয়ের আধার, আবার কখনও কখনও 
শিল্পী স্বকপোলকল্লিত বিষয়ের দ্বারাও উদ্দীপিত হল : 

মনে পে স্বয়োরানী ছুয়্োরানীর কথ! 

মনে পড়ে অভিমানী ক্কাবতীর ব্যথ1-_. 


সুয়োরানী, ছয়োরানী ও কঙ্কাবতী এখানে রূপকথার রাজ্যের অধিবাসী, 
বাস্তব জীবনের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই । কিন্তু কবির শৈশব- 
স্মৃতির সঙ্গে এর! নিবিডভাবে সংযুক্ত, এবং বর্ষ।ন্িগ্ধ এক বিশেষ ক্ষণে 
অনুভূতির দিক দিয়ে তারা কবির কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। রূপকথা, 
লোকগাথা, ছড়। ইত্যাদি সামাজিক বা সমষ্টিগত চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক- 


সপ পপ পাপন শ্রী শিস পপ চস 


২। যা, 8. 77110677577 2966 77272 
৩। 965]0382) 9080067১776 172177658., 


কবিত। কফি? ১ 


রহিত নয়, সেইজন্ঞ এদের দ্বার! প্রভাবিত কবিতাবলীর আবেদন খুব 
সীমাবদ্ধ নয়, তবুও মহৎ শিল্প বলতে যা বোঝায় তা কখনে। 
সর্বতোভাবে শিল্পীর চিত্তাশ্রয়ী হতে পারে গা । কোনো কবিই 
বস্ত্জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ভার নিষ্ভৃত চিত্তলোকে 
বিহার করতে পারেন না। “ছঃখস্থখের ঢেউখেলানোঁ এই মানব- 
সাগরের তীরই তার প্রধান আশ্রয়। এরই ধুল্াবালির উপর জীবনের 
ঘে বিচিত্র লীল। চলেছে একট! বিশেষ মুহূর্তে তারই আকম্মিক 
প্রতিফলন হয় ঠার অস্তুরের অস্তস্তলে। এ প্রতিফলন কেন হয়, কি 
করে হয়--এসব প্রশ্ের কোনো সতৃত্তর নেই | একটি ছোট কথ!-- 
যেমন “যতে নাহি দিব ( রবীন্দ্রনাথ ) অথবা “৬1526 500 215 
56510101776 556/21:0” (ওলআার্ড সওআ।র্ধের 93652955 5০50819) 
কবির মানসিক বিপধয় ঘটাতে পারে ; অথচ সাধারণের কাছে, এমন 
কি এ বিশেষ মুহুর্ত বাদ দিলে কবির কাছেও, কথ।টির কোনে মূল্য 
নেই। কবির মন অত্যধিক মাত্রায় সংবেদনশীল এবং সেইজন্/ তিনি 
সহজে অভিভূত হন--এ রকম একট! যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া ঘেতে 
পারে, কিন্ত তাতে ঠিক রহস্তাভেদ হয় না, এবং যৌক্তিক ব্যাখ্য। 
যেখানে অচল সেখানে ক্রিয়াবিশেষের উপর অলোৌকিকত্ব আরোপ 
করা হয়। এক্ষেত্রেও অনেকে বলেন কবিকর্ষসের মূলে আছে এঁশী 
প্রেরণ] | 

এশী প্রেরণা, স্বৃতি ও স্বপ্ন 

এী প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিরা কাব্যরচনা! করেন এ ধারণ! 
বাস্তবিক পক্ষে বন্ু প্রাচীন ও স্ুপ্রচলিত। কাব্যজগতে এটা একট! 
এতিহোর মতো । সুতরাং এর মধ্যে যে কিছুটা সত্য রয়েছে তা মেনে 
নিয়ে প্রেরণাবাদের নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত । বাল্মীকির 
কবিত্বশক্তিলাভ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী শোনা যায় তা এই প্রেরণা- 
বাদেরই প্রথম আভাস। হোমারের “ইলিয়ডঃ ও ৭গডিসি'তে যে 
মিউজ বা! বাণীবন্দনা রয়েছে তাতেও প্রেরণালাভের কামনা অভিব্যক্ত 
হয়েছে। পরে ভাঞ্জিল, দাস্তে, মিলটন প্রভৃতি মহাকবি যেভাবে 


এব কবিতার কথ! 


হোমারের পদাঙ্ক অন্ভুলরণ করেছেন তাতে অবশ্য সন্দেহ হতে পারে 
যে বাণীবন্দন! মহাকাব্য রচনার একটা প্রচলিত রীতি মাত্র। কিন্ত 
দবাস্তে বা মিলটনের মতো। প্রতিভাধর শিল্পী নিয়মরক্ষার জন্য একট। 
বিশেষ উপায় অবলম্বন করবেন এটা! কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য হতে 
পারে না। তা ছাঁড়। শুধু মহাকাব্য নয়, অন্য ছন্দোবদ্ধ রচনা, বস্তত 
প্রায় প্রত্যেক মহৎ শিল্পকর্ম যে কতকট! অলৌকিক, এ স্বীকৃতি কবিদের 
উক্তির মধ্যেই পাওয়া ঘায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে একাধিক 
বিশ্ববিশ্রুত কবি জ্ঞাতসারে বা অজ্জাতসারে প্রপেরণাবাদের স্বপক্ষে 
সাক্ষ্য দিয়েছেন। শেক্সপিয়রের “মিড সামার্স্‌ নাইট্‌স্‌ ড্রিস'এ 
ঘিসিউন বলছে : 


[015 12790109 6105 1001, 900. 6109 70০56 

4৮5 01 17085113861010 81] 6010010606 

0075 ৪965৪ 12075 05518 6108, 59,86 1781] 080 10010 7 

[11706 18 6155 00800080 3 605 1059) 2,]] 9৪ 778,0610) 

9988 779191718 7098%06 20 £,17060 01 [2 0৮: 

[719 1009625 5%9 20 8, 11109 15102 ৫011106, 

10960 £1500 10105 1592501 ০85605 10100 89:61 
50 168,592) 

409) 98 170055110562018 000168 10260 

[1.5 10208 01 61)11768 72010070) 609 10096+৪ 10817 

শ117709 60910 60 81)5068) 2100 03৮99 6০0 917 200017198 

& 1008] 108/01686500, 800. & 209,009, 


এটি শুধু নাটকীয় উক্তি নয়, কবির দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে শেক্পপিয়রের 
স্থৃচিস্তিত মন্তব্য | 
উইলিয়ম ব্রেকের মতে কবি দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন, একটা বিশেষ অনন্ত 
মুহর্তে তার কার্ষ সম্পন্ন হয় : 
[100 70968 স্020: 15 100209"*--* 
ঘব161710 9 2002006106. 
শেলিও অলৌকিক প্রেরণাতে আস্থাবান : 


*১০6(7শ্ 18 150550 ৪00196151106 01%156+-*"-- 2020 95.0006 385) 
সু 1] 901730089 10০9৮8- [70509 £155698% 0061 5৪0 0810006 ৪%ড 8 


কবিতা কি? ১৩ 


10৮ 659 20100 10 07298050015 ৪৪ 18017080091) 10591) 50259 
11071911015 1011 02109) 179 80, 1159012968106 স)005 জেয 8108108 69 606081- 
৪০৮৩ 108:161080955 3 61315 00765 51898 [0905 261210--১*-8%00 605 
008,803009 19075100901 00050089865. 10800807009810 51652 0£ 198 
81002089015 ০৫০0: 169 2908:6:৪%-- (8 108£92095 01 7১০৪2), 


এক আনন্দময় দিব্যভাবের আবেশে কিভাবে ইক্দরিয়চেতদার দ্বার রুদ্ধ 
হয়ে যায় ওআর্ডসওমার্থ তার চমতকার বর্ণন। দিয়েছেন ণটিনটার্শ 
আবির কম্পেকটি চরণে : 


স্ব ৪76 1810 891891 
[20099 200 10909091005 9৬ 18%50£ ৪০09. 


এ যে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অন্যত্র তার স্পষ্ট প্রমাণ পায় যায় : 


[11879 788 29 61009 210 100 119 10817 1 1080 60 1081) 2,22,17096 
501096100176 81396 19815699১60 109 ৪0:৪8. 61086 010915 78৪ 80 06101175 
068199 01 209, | 09 9108. 01 10 ০02 70100 7 8%915 00106 9199 
19]] 27০৩ 900. 58101910090. 1780 61005507655 
রবীন্দ্রনাথও দিব্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন, এবং ভিনি এ বিষয়ে “জীবন- 
স্মৃতি?তে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তা আরো ব্যাপক ও 
গভীরতর : 


সদর গ্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিমা শেষ হইয়াছে সেইখানে ষোধ করি 
ফ্রী-ন্ধুলের বাগানের গাছ দেখ। যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া 
আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পলবাস্তরাল হইতে 
সুধ্ধোদয় হইতেছিল। চাহিয়া! থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহ্তের মধ্যে 
আমার চোখের উপর হইতে যেন একট। পর্দা সবিয়! গেল। দেখিলাম, একটি 
অপরূপ মহিমায় বিশ্বদংসাঁর সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। 
আমার হৃদয়ের শুরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক 
নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে' 
বিচ্ছুন্িত হুইয়া পড়িল। সেইদিনই “নিঝরের স্বপ্নতঙ্গ' কবিতাঁটি নিঝরের 
মতোই €বন উৎসারিত হৃই্য়া বছিয়! চলিল। (প্রতাত-দংগীত ) 


সপ সন 


০ ১১১১১১১১ সম: উল শপে সা সিসি ও 


৪1 4099 07. 106107861025 01 1070700765136 একটি চরণের সঙ্গে 
উক্ভিটি তুলনীয় : 51110852000 5৪, 53018151085 (১৪৩), 


১৪ কবিতীর কখ। 


এই দিব্যদৃষ্টি বা এঁশী প্রেরণা সর্বপ্রথম প্লেটোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
“ডায়ালগ. স্*এ তিনি একে এক ধরনের “উদ্বত্ততাঁ আখ্য। দিয়েছেন : 


[19 82310 1750 |৪ 6115 10800698 0 8150৪৬ 130 98 7705389890 ড 
6009 010988 7 6015 9106915 7060 65 09310885 800. 1817) ৪00]9 800 (759 
30081173708 19055 ৪১ 75,0505 1575051 চন &]] 96562 00019528-১-6)09 
88006 008১0 18 17051106815 88 81] 71861 108 82892517060 21৮০1 202 
€105 1089.0780, ( ফিডরাস ) 


«“আয়ন+এ তার মত আরো স্ুুম্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে । সক্রেটিস 
আয়নকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন ঘে তিনি যে শক্তির অধিকারী ত৷ 
কোনে। শিল্পকল। নয়, একটা দৈব প্রেরণ তাকে চালিত করছে : 
47071721515 ও 01411 1000৮1775৮০. এখানে বক্রোক্তি থাকা 
অসম্ভব নয়, কারণ প্লেটো ছিলেন কাব্যবিরোধী, এবং পরে তার 
আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিসম্প্রদায়কে নিধাসিত করেছিলেন ।৫ তবে 
“ডায়ালগ স্এ কবিদের উপর কটাক্ষপাত থাকলেও প্রকাশ্য নিন্দাবাদ 
নেই । 

পরে প্রেরণাবাদ নিয়ে অনেক মতদ্বৈধের উদ্তব হয়েছে, তবে 
নিরীশ্বরবাদী ছাড়। কেউ একে মতিভ্রম বলে উড়িয়ে দেন নি, এমন কি 
ধীরা উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তারাও কাব্যস্থপ্টীর রহস্যময়তা স্বীকার 
করে নিয়েছেন । দিব্য প্রেরণা এই কাব্যরহস্তের একট! দিক হলেও 
এর একটা! বৌস্তিক ব্যাখ্যানের চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রেরণ! 
আসে একটা শুভমুহুর্তে এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভ।বে, এবং কার্ষকারণ 
সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় তার কোনে! চিহ্ন এখানে খুজে পাওয়া 
যায় লা। সেইজন্য আমর! বলি এটা অলৌকিক এবং রহস্তাবুত। 
কিন্ত এ শুভ মুহুর্তটির আগে দীর্ঘকালব্যাপী যে কাব্যসাধনায় কবি 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রেরণালাভ সম্ভবত তারই প্রত্যক্ষ ফল। 
কোনে ভাব বা বিবয় হয়তে। তার মনে আনাগোন। করেছে কিন্ত ঠিক 
দান! বাধতে পারে নি, এখন হঠাৎ যেন তার অস্তররশ্মিতে সব কিছু 


সস 503) পতন 


৫ | প্লেটোর “বিপাবলিক' জবা । 








কধিতা কি? ৯৫ 


উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যা নিরবয়ব ছিল তাই মৃত্তি পরিগ্রহ করল। 
বাল্মীকি বা কালিদাসের কবিতবশক্তিলাভের জনশ্ঃতি সত্য বলে মেনে 
নিলে কিন্তু এ ব্যাখ্যা অচল হয়ে পড়ে। রবীল্রদাথও দিবাযৃর্টিসম্পক্ 
হয়েছিলেন" কভার কাব্যজীবুনের প্রারস্তে অর্থাৎ বখন তার সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতার পরিমাণ ছিল নিতান্ত অকিঞ্িৎকর। ন্ুুতরাঁং প্রেরণারহস্ত 
যে কোনো কোলে! ক্ষেত্রে অন্ুদঘ1টিত থেকে ঘায় সেট স্বীকার করে 
নেওয়াই সম্মীচীন। 

জাধুলিক মনোবিদ্ঠ। প্রেরণাতত্ব তথা কবির মানসক্রিয়ার উপর 
কিছুটা আলোকপাত করেছে । কবিরা মনোবিজ্ঞানীদের পুবন্থরিরূপে 
বন্দিত হয়েছেন, কারণ আমাদের দৈনন্দিন সজ্ঞ/ন জীবনের বাইরে যে 
আর একট! স্বতন্ত্র জগৎ আছে যা! আমাদের চেতন মনের অগোচর-_- 
এ সত্য কবিরাই প্রথমে উপলব্ধি করেন।৬ পরে মলোবিগ্ভ/য়ু এই 
উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে । ফ্রয়েড, ইউং 
প্রভৃতি মনোবিদের মতে নিজ্্বান মনোজগৎ কাব্যের উৎপত্তিস্থল। 
এই মত অন্তুসারে প্রেরণাকে বল। যায় নিজ্্গীন মনের ক্রিয়া। যারা 
মনঃসমীক্ষণে বিশ্বামী তারা আবার প্রেরণার সঙ্গে স্বপ্ন ও স্মৃতিকে 
যুক্ত করে এ প্রা্ীন তব্বটিকে যুক্তিভিত্তিক করার চেষ্টা করেছেন । 
স্বপ্লের সাহিত্যিক মূল্য আদিম যুগেও স্বীকৃত হয়েছে, তবে তখন স্বপ্ন 
ছিল দৈবপ্রেরণার নামান্তর মাত্র । এই প্রাচীন বিশ্বাসের পুনরভিব্যুক্তি 
দেখ। যায় মিলটনের একটি উক্তিতে-__ঢি০: 3০. 15 21509 38 5162 
8170 0:621293 ৪.0৮15০. ঈশ্বর স্বপ্রেও বিরাজ করেন কিনা এ নিয়ে 
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১৪ কবিতার কথ! 


প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু প্রেরণ।উদ্ভৃত কবিতার চেয়ে স্বপ্নলন্ধ কবিতার 
সংখা। যে কম নয় তা পৃথিবীর যে কোনে! সাহিত্য পর্যালোচন1 করলে 
বুঝতে পারা যায়? রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ” (“সোমার তরী" ) 
কবিতাটির কাহিনী ্বপ্রলন্ধ, এবং অন্থ কয়েকটি কবিতাতেও যেন ন্বপ্লের 
মায়াজাল বিপ্তার কর! হয়েছে_যেমন “নিদ্রিতা” ও 'ম্থৃপ্তোখিতা'তে । 
প্রসঙ্গত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্বপ্রপ্রয়াণে'র উল্লেখ করা যেতে 
পারে। 

স্বপ্নলদ্ধ কবিত৷। হিসাবে কোঁলরিজের “কুবল। খা” সবচেয়ে -বেশী 
বিখ্যাত। এর মনোবিষ্লেষণসম্মত ব্যাখ্যা কতকটা এই রকম : 
কোলরিজ থেসব বই পড়েছিলেন সেগুলির কয়েকটি ঘটল! তার 
নিজ্ঞণন মনে খুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সজ্ঞান মনের কাছে তাদের 
কোনো অন্তিত্বইই ছিল না। স্বপ্র যখন তার নিজ্্রন মনকে বিক্ষুন্ধ 
করলে তখন যে আকন্মিকভ।বে বিস্মৃত স্থুরেব রেশ তার কানে 
বেজে উঠল। ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ তিনি স্বপ্নেব ঘোবে ছিলেন 
ততক্ষণ তিনি স্বপ্রবৃত্বাস্ত লিপিবদ্ধ করলেন। কিন্তু সমাপ্তিব আগেই 
জাগ্রত চেতন এসে সভার নিজ্্ঞান মনকে গ্রাস করলে, কবিতাটি 
সেইজন্য অসমাপ্তই বয়ে গেল। এখানে দেখা যাচ্ছে, কে।নো কোনে 
সময় কবি নিজ্ঞান অবস্থায় যা পারেন সঙ্ভঞন অবস্থায় তাই তার 
সাধোর বাইরে চলে যায়। 

কবিচিত্তে স্মৃতির প্রভাব যে খুব ব্যাপক এবং স্মৃতিমন্থনের ফলে 
যে কাব্যামুতের সমুদ্তব হয়--এ সত্য সবজনম্বীকৃত বললে অতুযুক্তি হবে 
না। বন্তত মানুষের মন যেন স্থৃতিব অতলম্পর্শ সমুদ্রবিশেষ। 
বহুবিধ অতীত অভিজ্ঞত।ব ছায়ামৃন্তি সেখানে লুকিয়ে থাকে এবং 
সেগুলি হঠাৎ যখন কোনে! কারণে উপরে ভেসে উঠে কবির মানস 
সত্তাকে বিচলিত করে তখনই মনে জাগে স্থজনের আবেগ । কারণটি 
সব সমস্সে সহজনির্পেয় নয়, তবে কখনও কখনও দেখা বায় ইন্দ্রিয়বেছ্ 
জগতের কোনো বস্ক--ষা কবির মনে কম্পনের স্প্ি করে_স্থপ্ত 
স্বতিকে জাগিয়ে ধদয়, এবং স্মৃতির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে যেন কবির 


কবিতা কি? ১৭ 


কবিত্বশক্তিও জেগে ওঠে ।৭ জীবনানন্দ দাশের “বনলতা! সেন” 
কবিতাটিতে বর্তমীন মুহুর্তের অনুভূতির সঙ্গে মিলেছে লেখকের 
প্রচীন ভারতের সঙ্গে পরিচয়ের (যা! সম্ভব হয়েছে শিল্প ও সাহিতোর্‌ 
মধা দিয়ে) স্মতি। কোথাম্স বনলতা সেনের নাটোর আর কোথায় 
সিংহল, মধ্যরাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন মালয় জাগর, বিশ্থিসীর-অশোকের 
ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর : 

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা 

মুখ তান শ্রাবন্তীর কারুকার্য । 
মনের এই ষে ন্থজনক্ষম অবস্থা একেই প্রেরণা বল। চলে, এবং যেহেতু 
এর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খুব বেশীদূর অগ্রপর হতে পারে নাঃ সেইজন্য) 
'্রীণী' “দিব্য”, “অলোৌকিক* প্রভৃতি গুণনির্দেশক শব্দ এক্ষেত্রে ঠিক 
অপ্রযোজ্য ব। বিভ্রান্তিকর নয়। 


কবিরু স্যজন্ক্রিম্া, কবিতা বৰ অখগুডত। 
কবিতা! যে ভাবের প্রকাশ মে কথা আমর। আগেই বলেছি । কোনো 
কোনো কবিতা একটিমাত্র ভাবেব তক, যেমন “নৈবেছের 
অন্তভুক্তি *মুক্তিণ কবিতাটিব মুলভাব প্রথম চরণেই ব্যক্ত হয়েছে : 
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। বাকী অংশ এই ভাবেরই 
সম্প্রনারণ। কবিত।টির পরিসর অত্যন্ত অল্প, কিন্তু ভাবগত এ্রক্য 
তার উপর নির্ভর কৰে না। যেমন “নৈবেছ্েরই আর একটি কবিত। 
জনারণ্যে ভুটি ভাবধারাঁৰ মিলন ঘটেছে _একদিকে দেখ।নে। হয়েছে 
র।জপথে উচ্ছলিত জনশ্রোত, অপর দিকে 

মহাজনারণ্যমাঝে অনস্ত নির্জন 

তোমার আসনখানি। 
ভাব ছুটি স্পষ্টত পরস্পববিরোধী, কিন্তু এই বিরোধই মূল ভাবকে পুষ্ট 
ও প্রোঞ্জল করেছে, এবং পাঠকের চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা 
জনারণ্য নয়, “সঙ্গবিহীন' দেবতার “নিঃশব্দ সভা? | 


[ও আপ রর পর সা উপ 


শ। এআর্ডলগআর্থের ৭০ 05 0৩০৮০০, ভ্রগ্বা। 
স্ু-৭০২ 


৮ কধিতার কথ! 


সর্বন্রই যে এই বিদ্বোধ থাকবে এমন কোনে! ধরাধাধা নিয়ম নেই, 
তবে প্রায়ই দেখ! যাঁয় অনুভূতি ঠিক এককভাবে কবির চিত্চাঞ্চল্য 
'ঘটায় না। জলে টিল পড়লে যেমন আবর্তের পর আবর্ত দেখ! দেয় 
তেমনি বিষয্পসঞ্জাত একটি আবেগ থেকে অন্ত আবেগের সার হয়। 
এই সমস্ত আবেগ কবিতার উপাদান, এবং এগুলি অনেক ক্ষেতে 
বিচ্ছিন্ন ও বিসদৃশ । নিধিচারে কবি সবকিছু গ্রহণ করতে পারেন না, 
পরিবর্জন “ও নিবাচন -ক্রিয়া এখানে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কাব্যের 
যা বিষয়বন্ত্ব হতে পারে শুধু ভাই বেছে নিয়ে বাকী সব তিনি বর্জন 
করেন। এ কাজে তার প্রধান সহায় কল্পনা । কল্লনাদৃষ্টিতে তিনি 
বিষয়টির ভাবঘন রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এবং সেই কারণে তার বাছাই 
কাজ খুব কষ্টসাধ্য হয় না। কিন্তু শুধু কল্পনার সাহায্যে তিনি অভীষ্ট 
লাভ করতে পারেন না, আংশিকভাবে তাকে বুদ্ধিবৃত্তিরও আশ্রয় 
নিতে হয়। এক কথায় নিবাচনক্রিয়া অন্তত অংশত যুক্তিনির্ভর 
সঙ্ঞান প্রয়াসের ফল। 

কাব্যরচনার পরবর্তাঁ পর্ধ বিষয়বন্ত্রর যথাযথ রূপায়ণ। এখানে 
কবির একমাত্র লক্ষ্য : বিভিন্__-এবং আগে যা বল। হয়েছে, অনেক 
সময় বিসদৃশ-_উপাদানের একীকরণ। ঠিক কিভাবে কবি এ কাজ 
সম্পন্ন করেন তার রহস্ত আজও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় নি। 
প্রিসঙ্গত ক্রোচের প্রকাশবাদের কথা এলে পড়ে, কিন্তু তার অভিমত 
সবতোভাবে সমর্থনযোগ্য মনে হয় না। তিনি যা বলেছেন তার 
সংক্ষিপগুসার এইভাবে দেওয়া যেতে পারে : বহিবিশ্বের কোনো বল্ত্ব 
যখন কবিকে বিচলিত করে তখন তার হৃদয়ে কতকগুলি সংবেদনের 
€ 52100591001) ) সঞ্চার হয়! সাধারণ লোকের সংবেদনশীলত। 
অপেক্ষাকৃত কম হলেও কোনো মহৎ দৃশ্ট--যেমন তরঙ্গায়িত বিরাট 
সমুদ্র বা তৃষারমৌলি পর্বতশিখর, কিংবা কোনো মর্মস্পর্শী ঘটনা-_ 
দেখলে তাদের মনও একাধিক সংবেদনের ীড়নে চঞ্চল হয়ে ওঠে। 
কিন্ত এগুলি বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল ও নিরাকার অবস্থায় থাকে । নসুম্দর+ 
“অপুর”, করুণ শ্রস্ভৃভি বিশেষণ প্রেয়োগের দ্বারা তারা মনোভাব 


কবিভা কি? ১৯ 


প্রকাশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকাশ কথাটাই এখানে 
অর্থহীন। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনাই প্রকাশের মূল কথা 
কবিরও প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অনেকটা! অসংহত। পরে তাঁর মনে 
জাগে স্বজ্ঞা (11060160017 ) এবং তখন যা আকারহীন তাই আকার 
ধারণ করে, এবং ক্রোচের ভাষায় সন্ভঞান স্তরে এসে বস্ততে পরিণত 
হয়, 9012০8150. 172. 0018501018527,255+, স্যজ্ঞালাভের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্তরের মধ্যেই সমস্ত উপাদান এঁক্যবদ্ধ হয়ে অখপ্রূপে প্রকাশ লাভ 
করে। লিপিবদ্ধ আকারে আমর! যা পাই তা আগেই প্রকাশিত 
বিষয়বস্তর প্রতিরূপ মাত্র। কবিকর্মে স্বজ্ঞার প্রয়োজন অনম্থীকার্য, 
কিন্ত এইটিই একমাত্র নিয়ামক এবং কাব্যরচনায় বৃদ্ধিবৃত্তি চালনার 
কোনে অবকাশ নেই--এরূপ অভিমত কোনদিক দিয়েই সববাদিসম্মত 
হতে পারে না । 

বিভিন্ন উপাদানের একীকরণ কাব্যের প্রাণস্বরূপ । সম্ভবত প্লেটোই 
সর্বপ্রথম শিল্পগত এক্যের প্রতি অবহিত হন। প্রাণিদেহের সঙ্গে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে সম্পর্ক এর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ঠিক সেই সম্পর্ক, 
অর্থাৎ জৈব সত্তার মধ্যে যে অখণ্ডতা আছে, শিল্পরচনাতেও তাই থাকা 
দরকার।৮ পরে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দিক থেকে এই প্রসঙ্গের 
আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক সার্থক কবিতা যে জৈবসত্তার 
গুণসমন্বিত এ বিষয়ে কোনো মতভেদ আজ পরধস্ত দেখা যায় নি। 
কবিতার বিভিন্ন অংশ কিভাবে এক্যবদ্ধ হয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে তার 
একটা আভাস দেওয়। যেতে পারে। 

কিটসের ৭ওড টু নাইটিঙ্গেল'এ দেখতে পাই কবির সমগ্র দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হয়ে আছে পাখির আনন্দময় ম্বৃত্যুহীন সত্তার উপর : 71০ 
785 106 00] 001 02905) 11017907091] 13170 এবং এই 
ভাবটির পটভূমিরপে অঙ্কিত হয়েছে মন্ুয্যজীবনের হঃখ, বিড়ম্বন। ও 
নশ্বরতা। কল্পনাশক্তিকে বাহন করে তিনি বিহঙ্গের অরণ্যজগতে 
গিয়ে উপনীত হয়েছেন এবং সাময়িকভাবে বর্তমান বাস্তব জগৎ ভার 


হা পাত পর 





৮1 প্লেটে: 10191086598 : 72066 0705, 


চে কবিতার কথ 


চোখের সামনে থেকে নিশ্চিত হয়ে গেছে । এএড়াইয় কালের প্রহরী, 
তিনি যেন অভীতের সঙ্গে একাত্মা হয়ে গেছেন। যে গাম আজ তার 
"কানের ভিতর দিয্লা মরমে” প্রবেশ করেছে বাইবেলের যুগে সেই 
গানই প্রবাসিনী রূথের হৃদয়তন্ত্রীতে, আঘাত দিয়েছিল এবং 
পরিত্যক্ত পরীরাজোর সমুদ্রতীরস্থ কারাকক্ষে বন্দিনী নারীর কানে 
মধু বর্ষণ করেছিল । কিন্ত পরিত্যক্ত, %০:10৮ কথাটি তাকে আবার 
বাস্তব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এল । 

কক্িহাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনটি প্রধান অনুভূতি 
এখানে এক্যবন্ধ হয়েছে। প্রথমে প্রকাশ পেয়েছে একটা আচ্ছন্ন 
ভাব, কিন্ত এখনও কবি পাখির আনন্দ ও মানুষের ছঃখ-_ছুইই 
লমমাত্রায় অনুভব করছেন। পরে পাখির আনন্দে তার হুঃখবোধ 
বিলীন হয়ে গেল। শেষে যেন একটা ধাক্কা খেয়ে তিনি তার 
স্বাভাবিক সন্বিৎ অর্থাৎ ছুঃখবোধ ফিরে পেলেন। প্রথম ও শেষ 
অনুভূতি মোটামুটি একই স্থুরে বাঁধা, কিন্তু কবিতার মর্মস্থল 
নাইটিঙ্গেলের কালজয়ী আনন্দ। আনন্দের মধ্যে ছুঃখের বিলুপ্তি 
নিঃসন্দেহে সুরসংগতির স্থ্টি করেছে, কিন্তু ছুঃখের পুনরভিব্যক্তিতে 
কিসে সংগতির ব্যতায় ঘটেছে? তার উত্তরে বল যায়, বাস্তব 
জগতে প্রত্যাবর্তনের পরেও করি যেন স্বপ্ন ও জাগরণের মাঝামাঝি 
একট জায়গায় আছেন-__10০ ] ভ৪০ 01 5166? অর্থাৎ যে 
আনন্দময় চৈতন্য জাগ্রত হয়েছে তা এখনও লোপ পায় নি। তা 
ছাড়া নাইটিঙ্গষেলকে সৌন্দধের প্রতীক মনে করলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় 
নেওয়া হবে না। কিটসের নিজন্ব উক্তি অনুসারে পাখিটি এখানে 
“কল্পনাধৃত? মূর্ত সৌন্দর্ধ এবং সেইজন্ চিরন্তন সতা। 

এইরূপ বিভিন্ন বস্ত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে অথচ বিরোধ না ঘটিয়ে মূল 
ভাবকে সমৃদ্ধ করেছে এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 
বলাকা কবিতাটি । কবিতার সারমর্ম জীবনের গতিবেগ । প্রথমেই 
যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতেই কবিতার সুর অস্পষ্টভাবে 


মশা চর সর সী শরিিল 


৯। 1096 055 20088109610 8915898 &8 79806 70088 706 গু০6101, 


কবিতা কি? 8১ 


ধ্বনিত হয়েছে । বিপমের বাকা ভ্রোত গতিশীল, রাত্রির অন্ধকারও 
আপে নদীর জোয়ারের মতো এমন কি নিশ্চপ দেওদার তরু দেখেও 
কবির মনে হল, “শ্প্তি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে”। এর পরেই 
হংসবলাক। “শব্ধের বিহ্যুংছটা? বিকীর্ণ করে আকাশপথে ধাবমান 
হল, এবং তার 


এ পাখার বাণী 
দিল আনি 
শুধু পলকের তরে 
পুলকিত নিশ্চলের অস্তরে অস্তরে 
বেগের আবেগ । 


“াজাহানে কিন্ত বিরোধ আছে -সম্াটের সীমাবদ্ধ খণ্ডিত 
জীবন এবং অনন্ত অখণ্ড জীবনের মধ্যে, এবং আমাদের জন্দেহ 
হয়, এ বিরোধ যেন সম্পূর্ণূপে অবসিত হয় নি। যে শা-জাহানের 


নিমন্ত্রণ লোকে লোকে 
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে 


তাকে কবি যতট! প্রাধান্য দিয়েছেন প্রায় ততট। প্রাধান্য দিয়েছেন 
শিল্পী ও প্রেমিক শা-জাহানকে । ছুটি বিপরীত ভাবের একত্র অবস্থান 
কবিতাতে মোটেই অন্বভাবিক নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ নারীর ছুইটি 
রূপ দেখিয়েছেন 'রাত্রে ও প্রভাতে” কবিতাটিতে। এখানে এই ছুইয়েয 
সমাবেশে নারীচরিত্রের বৈচিত্র্য ও সমগ্রতা-_-য1 কবিতার ভাবার্ঘ_ 
ফুটে উঠেছে। কিন্তু “শা-সাজাহানের মূলভাব জীবনের গতিশীলতা, 
আনন্ত্য ও সর্বব্যাপিত্ব এবং কবিভার শেষ অংশ এই ভাবেরই অনবদ্য 
বিগ্রহ হলেও প্রথম অংশও ন্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশে এর 
বিলোপ ঘটে নি। কবিতার ছুটি ভাগই অপূর্ব কাব্য কিন্তু তাদের 
মধ্যে শিল্পসম্মত পরিপূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হয় নি। 


২৭ কবিতার কথা 


কল্পনা 
কল্পনাশক্তি প্রয়োগের ছাক্না কবি বিভিন্ন উপাদান একীভূত করেন, 
এ মত বেশ প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে, সুতরাং বিষয়টির সংঙ্গিপ্ত 
আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে ন।। প্কল্পনা' শব্দটির সাধারণ 
অর্থ মনগড়া বিষয়, কিন্তু কাব্যাঁলোচনা প্রসঙ্গে এই অর্থ সম্পুর্ণ 
অপ্রযোজ্য । এক্ষেত্রে আমর! কল্পনা বলতে বুঝি কবির স্থজনক্ষমত! ৷ 
কাব্যগত এঁক্য ও সৌন্দর্য এরই উপরে নির্ভর করে, আবার কল্পনার 
জাতুদগ্ুস্পর্শে অতীন্দ্রিয় সত্তা প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত' হয়। 
রবীন্্রলাত্ধের কাছে অতীত ভারত৯১০ এবং কোলরিজের কাছে 
অতিপ্রাকৃত জগৎ১৯ এইক্প প্রতাক্ষ সত্য । য৷ প্রাত্যহিক জীবনের 
সঙ্গে জড়িত নয় বা যা স্পষ্টত অবাস্তব১২ তা কাব্যের বিষয়ীভূত 
হতে পারে কিনা এ নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে । এর উত্তরে বল! 
যায়, বাস্তব সত্যের চেয়ে বৃহত্তর একট! সত্য আছে য। শিল্লীদেরই 
অন্ুভবগম্য, এবং আমাদের স্থুল দৃষ্টি তাঁর বহিরাবণ ভেদ করতে পারে 
না বলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার কর! ঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক 
হবে না। 

কবিকল্পনা নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু ব্যাখ্যার কোনো 
সর্বজনগ্রাহ্া সুত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত,হয় নি। ইংরেজী সাহিত্য- 
জতাতে কোলরিজের কল্লনাতত্বই বৌধ হয় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ, তবে সম্পূর্ণ 
রোমাটিক পরিপ্রেক্ষিতে তন্টটি আলোচিত হয়েছে বলে এরও 
আবেদন খুব ব্যাপক নয়। ক্যাপ্ট ও শিলিংএর অনুসরণে তিনি 
দিবিধ কল্পনার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন-মৌল বা আদিম 
(চা ) কল্পনা এবং কবিকল্পনা যা উদ্ভুত হয়েছে প্রথমটি 
থেকে €(520080975 )। মানুষের সমস্ত উপলব্ধির মূলে আছে 


১৭1 “কল্পনা” 'কথ।? ও “নৈবেদ্য' ভ্ষ্টব্য। 

১১। “ঘা এনসিয়েপ্ট মেরিনার' ও “ক্রিস্টাবেল, দ্রষ্টব্য | 

১২। নাটকীয় আবেগ সধারের দ্বারা কোলরিজ অধান্তবকেই বাস্তবের 
পর্ধায়ে উন্নীত করেছেন । 





স্বর রর শপ সপ্প্কী 


কবিতা কি? ২৩ 


আদিম কল্পনা । এই উপলদ্ধি ক্রোচের অক্ষুট “সংবেদন* নয়, 
এ স্জনক্ফিয়ারই সগোত্র : %1260000 2 05৬ হতে 20170 
05 015 2:502] 80৮ 0£ 0129.61017 £1 0120 11060165141? 1১৩ 
কথাটির তাত্বিক বিশ্লেষণ না করে মোটামুটি বলা বায় হে 
মানুষের সাস্ত মনে ষেন অনস্ত শথজনলীলার পুনরাবৃত্তি চলছে, কিন্তু 
সঙ্ঞান ইচ্ছাশক্ি এখানে নিষ্রিয় কিংবা অবর্তমান। পক্ষান্তরে, 
কবিকল্পনা এই সক্ঞান ইচ্ছাশক্তির ছারা মিয়স্ত্রিত হয়ে প্রাথমিক 
উপলন্ধিকে কাব্যন্ধপ দান করে। পরস্পয়বিরোধী বিষয়সমূহের 
সামপ্স্তবিধান এর প্রধান বৈশিষ্ট্য : 


1008£108,61010--75599]5 1589] 10 0006 1081880507৮ 250018011166101 
01 01002)93168 00 0159010606 0091$8165 7 01 ৪8903810998) ছ1618 08061" 
81009 7 ০ 619 £9106:%] আা181) 608 00159019657) 6159 8968) 160 6105 
10059 7 6108 1008৮100681) চ11) 6108 2:870989108%81010 7) 6109 ৪9089 ০0৫ 
09165 600 07991070958, আট 010 &00. 12001182/6 0101905 7 9 7002৩ 
05 05081 ৪6৪6৪ 0 8902061072১ 0161) 101:9 6108 0৪081 07:09 ১ 
]005709206 58৮ 79 %70 86987 ৪9911-1008969981010) 160 65208100- 
918,500 80709911005 [00107100 0৮ 910970926৯৪ 


কল্পনার ধর্ম (£01706101 ) কি কোলরিজ এখানে তাই বললেন, 
কিন্তু ঠিক কিভাবে সেই ধর্ম পালিত হয় সে বিষয়ে তিনি নীরব । 
পরস্পরবিরোধী বিষয়সমূহের সমন্বয় সাধন ন! হলে যে কাব্যের প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা হয় না তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। কোলরিজের 
বক্তব্য থেকে এখন শুধু সেইটুকু জানা গেল যে এ সমন্বয় সাধিত হয় 
কল্পনার দ্বারা, কিন্তু তাতে মূল প্রশ্রটির কোনে মীমাংসা! হল ন!। 
কর্তার €( এবং কল্পনাই যে সবময় কর্তা তার প্রমাণ কি?) সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় হলেও ক্রিয়াপদ্ধতির আদিঅন্ত আমাদের 
দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে গেল। বস্তরত কাব্যপরিক্রমায় কোলরিজের 
কল্পনাতত্ব (তার অন্যান্থ অভিমত এখানে বিচার্ষ নয় ) খুব বেশী দূর 
অগ্রসর হতে পারে নি। জার্মান তুরীয় ( 67212902150617%51 ) দর্শন 
..১৩। বাগ্রযাফিয়া লিটারারিয়াঃ | 

১৪। বান্সগ্র্যাফিয্া। লিটাব্বারিয়া | 


২ কবিতার কথ! 


এবং রোসান্টিক সর্ষেশ্বরবাদের ( 991/561500 ) প্রভাবে তিনি 
'তাঁস্বিকতাকেই বে প্রাধান্থ দিয়েছেন অর্থাৎ কাব্যালোচনার নিপিষ্ট 
পরিধির শধো নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেন নি। অবশ্য 
তন্ববিশেষের আবেগময় অভিব্যক্তি কাব্যকে গভীর তাৎপর্ধে মণ্ডিত 
করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কবির অনুস্ভূতিই মুখ্য আকর্ষণ, তন্ব নয়। 
যেমন, উল্লিখিত সর্বেশ্বরবাঁদের মূল ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে কোলরিজের 
“এওলিয়ন হার্পাএঞ ওআর্ডলওআর্থের “টিনটার্ম আবিগতে (7075 
107556706 5চ%150952 05৮02111775 25 606 17806 ০01 520175 
5115,--2150 11076 02210 ০৫ [081 ) এবং রবীন্দ্রনাথের 
“মানস সুন্দরী'র কয়েকটি চরণে : 
এখন ভালিছ তুমি 

অনস্তের মাঝে? ম্বর্গ হতে মর্্যভূমি 

করিছ বিহার; সন্ধার কনকবণে 

রাঙিছ অঞ্চল, উষার গলিত দ্র্ণে 

গড়িছ মেখল1; পূর্ণ ভটিনীর জলে 

করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে 

ললিত যৌবনখানি । 
বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবি এখ।নে একাত্মা হয়ে গেছেন, কিন্তু ষে শক্তির 
সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে তাকে হর্দি আমরা কল্পনা বলি (দিব্য 
প্রেপ্পণ! বললেও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না) তা হলে আমরা তাব নামকরণ 
করেই কর্তব্য সমাধা করি, কল্পনাশক্তিব সম্যক পরিচয় দানের 
সমস্যাটা এড়িয়ে চলি । কোলবিজও ঠিক তাই করেছেন, অর্থাৎ কবির 
মানসক্র্রিয়ার রহস্ঘোদঘাটনে সমর্থ হন লি। 


কবিতার ভাব, ভাঁবের গ্রকাঁশ কবির ব্যক্তিত্ব ও ৫নর্বাক্তিকতা কাবা ও জীবন 
কবিতা ঘি হৃদয়াবেগের প্রকাশ হয় ত। হলে এ আবেগের প্রকৃতি কি 
সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার । প্রাত্যহিক জীবনে প্রতি মুহুর্তে 
মানুষের হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে হর্ষ, শোক, ঘ্বণা, প্রেম, হতাশা প্রভৃতি 
আবেগের ঘ্বার।। কিন্ত কাব্যে যখন এই সব আবেগ প্রকাশিত হয় 


কবিতা কি? ২ 


তখন তাদের বিস্ময়কর রূপাস্তর ঘটে । ঝুপাস্তর যে ঘটে তার একটা 
মস্ত বড় প্রমাণ এই যে শোকের কবিতাও আমাদের আনন্দ দান 
করে। এট কি করে সম্ভব হয়, আমাদের রসতত্বে তা ব্যাখ্যা করার 
চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের মনে সাধারণত ঘে সব ভাব জাগে 
বসতত্বের ভাষায় সেগুলি লৌকিক ভাব ! কবি যখন কোনে! লৌকিক 
ভাব অবলম্বন করে তাকে কাব্যে দূপায়িত করেন তখনই ত। 
অলৌকিক রঁসে পরিণত হয়, অর্থাৎ য। ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত এখন 
তা স্বর্ভৌমত্ব অর্জন করে। 


অন্যভাবে এখানেও কবির প্রকাশক্ষমভার কথা এসে গড়ে। এ 
বিষয়ে আমরা আগে যা বলেছি তাই একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, 
কবিকর্সের পর্ব মোটামুটি তিনটি--ব্যবহারিক জীবনে কোনে! ভাব 
বা অনুভূতির উন্মেষ, কবিচিত্তে তার অন্ুপ্রবেশ এবং পরিশেষে কাব্যে 
তার প্রকাশ। সাধারণ অনুভূতি এবং কাব্যে প্রকাশিত অন্ুভূতি-_-এ 
দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে । রাসায়নিক যেমন 
কোনে। মৌলিক পদার্থ মুষাতে (€০001515 ) গলিয়ে অন্য কিছুর 
সংমিশ্রণে ভিন্ন বস্ততে পবিণত কবেন, তেমনি কবি যেন তার মনের 
মুষাতে লৌকিক অনুভূতিকে দ্রবীভূত করে এবং আনুষঙ্গিক অন্য 
আবেগের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে রসে বপাস্তরিত করেন। তার 
প্রাথমিক আবেগ মুখ্যত আজত্মগ্ত, এ বিহ্বলতার স্যস্টি করে, এবং 
ঠিক এই অবস্থায় কাব্যবচন৷ নাও জন্তব হতে পারে। পরে তার 
মনে আসে আপেক্ষিক নিলিপ্ততা|। তিনি আবেগময় অবস্থার 
মধ্যে থেকেও নিজেকে যেন একটু দূরে সরিয়ে আনেন, এবং এই 
রূপে যখন মানসিক প্রশান্তি ফিবে আমে তখন শুরু হয় আসল 
কাব্যরচন। | 

এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় ওআর্ডসওআর্থের একটি বাক্যে-_ 
70৩0 19591555165 07161) 17 270706102 16001150659 
1) 08195111105, প্রশান্ত আবেগের ষে স্মৃতি জাগে তাই 
রর ১৫ । 91599 $0 155 8809700 9018100 01 4/5710891 0511908., 


২৬ কবিতা কথ! 


থেকে কাব্যের উদ্তব হয়২৬--এবং ৭টনটার্ন আযাবি'র কয়েকটি 
চরণে : 
1 055৪ 05156 60 61500 ( প্রার্কাতিক দৃশ্যাধলী ) 
[থে 10009 06 ৫0871158585 ৪9088610125 ৪18৪ 
, সা 1 6109 ৮1000, 1816 1006 6005 1055287 


2150. 298981706 6610 1060 2 টস 10100 
সা151) 6250001] 19950256100, 


প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধদর্শনে যে সংবেদনের (59155863013 ) সঞ্চার হয়__ 
প্রথমে সেটি যেন দেহাশ্রয়ী, তাতে রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে (1 1 
6196 12100 ), পরে তা স্থানান্তরিত হয় হাদয়ে (616 21077 1176 
19910 ) এবং সেখান থেকে শুদ্ধতর মনে (0816 10110 )। মনের 
এই শান্ত, সমাহিত অবস্থা কাব্যস্থটির উপযোগী । স্মৃতির সিচ্ধ 
আলোকসম্পাত না হলে যে হৃদয়াবেগ কাব্যরসে পরিণত হয় না 
“জীবন্মৃতি'তে১৭ রবীন্দ্রনাথ এইরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্ত 
অনুভূতির উল্তব এবং প্রকাশ--এ ছুইয়ের যুগপত্তারও অনেক নিদর্শন 
পাঁওয়। ষায়।১৮ সুতরাং প্রাথমিক উত্তেজনার অবসান না ঘটলে 
কাব্যর5চন। সম্ভব নয় এ কথ! সব জায়গায় প্রযোজ্য হতে পারে না। 
তবে আবেগ যেখানে অত্যন্ত তীত্র-_যেমন শোকাবেগ- সেখানে 
আবার ওআ।র্ডনওআর্থ-কথিত প্রশান্তি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। 

“দে স্কেরেড উড'-এ টি. এস. এলিয়ট ওয়ার্ডসওআর্থের মত খণ্ডন 
করে বলেছেন যে, কবিতা আবেগ থেকে উদ্ভূত হয় না, আবেগের 
স্মৃতি থেকেও নয়, এবং অর্থকে বিকৃত না করলে 'প্রশাস্তি' শব্দটিও 
অব্যবহার্ষ। কাব্যের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন : 4 
15 8. 002/06170961010১ 2100. 2. 17627 (11716--165751017£ £1012 
৪. ০1 £5286 20102 0: ০১09210165565 70101 ৫০ 06 


১৬। প্রথম অধ্যায় ৩ ভ্রষ্টব্য। 

১১] “কারোর” | 

১৮। লাইটিঙ্গেলেষ গান শুনতে শুনতেই কিটন তার বিখ্যাত “ওভপট 
ঘচনা করেণ। 





কবিত। ফি? হণ 


71550058] এনে 2016 06150 ০০৩]0 1306 55৫0) 00 065 
92061567)065 2৮ 211. ওআর্ডনওআর্থ কিন্তু কেন্দ্রীভবন 
(০0750210800) কথাটি প্রয়োগ না করলেও প্রশাস্তিকে 
কাব্যরচনার শেষ স্তর মনে করেননি । শ্রিফেসেই তিনি বলেছেন 
যে প্রশান্ত-চিত্বে কবি শুধু স্মতিটুকু নিয়ে বসে থার্কেন না, তিনি 
এর মননও করেন এবং মদনের ফলে ধীরে ধীরে আর-একটা 
আবেগের উদ্রেক হয় ষা প্রাথমিক আবেগের সঙ্গে সম্পক্ষিত 
( 10410720 )। 
এই অস্তিম আবেগ থেকে উদ্ভূত হয় একট। নূতন জিনিস যাকে 
আমরা বলি কবিতা এবং ঘা একটি বিশেষ ব্যক্তিম।নসের স্থষ্টি হলেও 
সর্বসাধারণের সামগ্রী । কিন্তু ব্যক্তিমানসের স্থপ্টি বলেই প্রত্যেক 
শিল্পকর্মের সঙ্গে ব্যক্কিত্ের প্রশ্ন সব সময় জড়িত থাকে । সেই জন্যে 
দেখা যায়, একই বিষয় বিভিন্ন কবির হাতে পড়ে তাই ভিন্ন রূপ ধারণ 
করে, এমন কি একই কবি যদি বিভিন্ন সময়ে একই বস্তকে কাবোর 
বিষয়ীভূত করেন তাহলে সেখানে দেখা যাবে একটি কবিতার সঙ্গে 
অপরটির মিল নেই। প্র্রেমেন্্র মিত্রের “নীলক্”, বুদ্ধদেব বস্থুর 
চ্ছাঁয়াচ্ছন্ন হে মাক্রিকা" এবং রবীক্্নাথের আফ্রিকা'র মধ্যে বিষয়গত 
ধ্ক্য রয়েছে, কিন্ত ভাবের দিক দিয়ে প্রত্যেকটি কবিতা স্বতন্ত্র । 
প্রেমেন্্র মিত্রের “আধার-বরণ' আফ্রিকার জন্ম “সূর্যের গরসে মহারণ্যৈর 
গর্ভে এবং 
কে তার ছুরন্ত আরণ্য উল্লান 
-হে-ইডি, হাইডি, হাই ! 
আর বুদ্ধদেব বন্ুর “ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকা'র 
শীর্ণ ছায়া শুষে শিল আজ 
শুভ্র স্ভ্াতার স্থধ। 
রবীন্দ্রনাথও আফ্রিকাতে দেখেছেন 
সভোর ববর লোভ 
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমান্ষতা। ( আফ্রিকা) 





৮ কবিতার হঘ। 


কিন্ত সভ্যতার এই 'অস্তিমকালে”ও তিনি স্বন্তিবচন উচ্চারণ করেছেন, 
যুগান্তরের কবিকে আহ্বান করে বলেছেন 
ধাড়াও ওই মানহার। মানবীর দ্বারে । 
বল “ক্ষমা! করে 
হিত্শ প্রলাপের মধ্যে 
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেব পুণ্যবাণী | 

একই কবি যে বস্তুবিশেষের দ্বারা ভিন্নভাবে উদ্দীপিত হতে পারেন 
তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত” (“মানসী ) ও “ক্ষ ( “সানাই? )। 

কবির ব্যক্তিশ্বরূপের সঙ্গে তার রচনার এই নিবিড় সংযোগ 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কিন্ত সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার 
যে রচরিতার ব্যক্তিত্ই যদি কবিতাব যথাসর্যস্ব হত তাহলে তার 
আবেদন কখনো সর্জনীন ও সবকালীন হতে পারত না। আসলে, 
কবি যতটা আত্মলীন ঠিক ততটাই নৈর্যন্তিক। কোনো এক কৃষ্ণা 
নারীর বিশ্বাসঘাতকতা শেক্সপিয়রের মনে যে বিক্ষোভের স্থপ্টি 
করেছিল, সেটা নিতান্তই ঙর ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিস্তুযে কয়েকটি 
সনেটে তার চিত্তবিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিতে শুধু একজন 
বিশেষ বাক্তি শেক্পপিয়রের নয়, প্রত্যেক ব্যর্থ-প্রণয়ীরই হুৎস্পন্দন 
শোন যাঁয়। শেক্পপিয়র যেন নিজেকে “বিশ্বময় ছড়ায়ে দিয়ে 
নিখিল হৃদয়ের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে পেরেছেন। এবং সেই 
ক।রণেই তাব কবিতাবলী রসোত্তীরণ হয়েছে। 

টি. ই. হিউম, এলিয়ট প্রমুখ আধুনিক সমালোচকেরা ব্যক্তিস্বরূপের 
প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন। ভাদের মতে, রোমান্টিক কবিরা 
অত্যধিক মাত্রায় অন্তমুখীন বলে তাঁদের অনেক রচনা সার্থক হতে 
পারে নি।৯৯ যেখানে বাস্তবিকই কবি নিজের মনের অলিগলি 


৫ পু, 


১৯। ভাঞ্জিণিয়! উফ কিন্ধ এই মতের বিরোধিত1 করেছেন । “দে কমন 
রিড়াঁর'এর অন্তর্গত একটি নিবদ্ধে তিনি ঘলেছেন ঘে আধুনিক লেখকেরাই 
নিজেদের মনের গহ্বর থেকে নিক্ষমণেব পথ খুজে পান না। রোমান্টিক 
কবিগের একট। দৃঢ় আর্মপ্রতায় ছিল ষ্বে তাদের ব্যক্ষিগত অনুভূতি সর্বজনীন 





কবিত। কি? ৯ 


ছেড়ে বাইরে কোথাও বেরুতে পারছেন না-যেমন শোল 
“আযালাস্টারে'_-সেখানে অবশ্য রসম্যগ্তির প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য । 
এইজাতীয় রচনা! লেখকের ব্যাধিত (70011) মনের প্রতিচ্ছবি হয়ে 
দাড়ায়। আধুনিক কাব্যবিচারের মূল সুত্র অনুযায়ী রসন্থ্টির মূলে 
আছে লেখকের নিরাসক্ত মনোভাব এবং নাটকীয়তা । শিল্পীর স্থান, 
হওয়া! উচিত নেপথ্যে, রচনার মধ্যে নয়। শিল্পকর্মে কি ভাবে নাটকীয়, 
রীতি অম্থুসাঁরে হাদয়াবেগ প্রকাশ করা যেতে পারে এলিয়ট তার 
একটু নিজন্ব ব্যাখ্য। দিয়েছেন : 


“0159 02017 আছ 01 93000538106 920306602 1 5618 ৮৮ 2091206 
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৪ 81009010705 % 00812 01 959065 চ51)101) 91081] 06 6106 £0100018, 01 6105, 
?0ড765025107 81202061010 ) 200 61090 ছ1)90 6118 82709308,] 18,0685 10101 
20096 69109575566 10. 5870901৮ 95)0921810005 8,19 £1%9205 6159 9170081081৪ 
100709018,69]1% 907080.৮২9 


(016061 ০01:751901%--আবেগের সহিত সম্পকিত বন্্+- 
কথাটি আজকাল খুব স্ুপ্রচলিত এবং চমকপ্রদ বটে, কিন্তু এব 
যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে । এলিয়টের মতে, “আবেগের 
সহিত সম্পকিত বস্ত্র ভাবপ্রকাশের মাধ্যম, এবং এরই পিছনে কবি 
আত্মগোপন করে পাঠকের সঙ্গে তার ভাবের আদানপ্রদান করেন । 
কিন্ত কবিকে যদি এই বস্ত খুঁজে বার করতে €48291778” ) হয় 
তাহলে তে। কাব্যপ্রয়াস এবং যান্ত্রিক প্রয়াসের মধ্যে কোনে। পার্থক্য 
থাকে না। শেক্সপিয়রের “হ্যামলেট? নাকি এই অনুসন্ধানেরই ফল। 
নাটকটি যে বিশেষ অনুভূতির “কোরিলেটিভ' ঘেটি আগেই তার 
জান! ছিল, পরে তিনি যথাযোগ্য পরিস্থিতি বা ঘটনাবর্ত আবিষ্ধার 
করেছিলেন! এইভাবে তিনি তার ব্যক্তিম্বরপকে নাটক থেকে 


- 





শষ | এ সস সদ পপ শাকিল আকপ্বা 


অন্গভূতি, এবং এই প্রত্যয়ের জোরেই তীর। ব্যক্তিত্বের কবল থেকে নিষ্কৃতি 
লাভ করতে পেরেছিলেন । 


২০1 96199690. 12595৬৪ : 7777761, 


৮৪ কবিতাগ কথ। 


বিচ্ছি্ করতে পেরেছিলেন। অগ্ান্রৎ» এলিয়ট বঙ্গছেন, কবি 
প্রকাশ করেন তার রচনারীতিকে (:0780010 ), ব্যক্তিত্বকে নয়। 
উার ব্যক্তিন্বব্ূপকে আশ্রয় করে নান! রকম অনুভূতি ও অভিজ্ঞত। 
অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে একত্র মিলিত হয়। হে সব অভিজ্ঞতা 
ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ কাব্যে তারা নাও স্থান পেতে পারে, আবার 
কাব্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সময় তাদের কোনে। 
যূল্য থাকে না। কাব্যের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন 
যে আলাদা, এট! অত্যন্ত মোট! কথা। এবং এ বিষয়ের বিস্তৃত 
আলোচনা অনাবশ্যক। এখানে আসল প্রশ্ন কবি কি প্রকাশ 
করেন-_-রচনারীতি ন। এর সাহাযষো তার মনোভাব ? সম্ভবত এলিয়ট 
এখানে পরোক্ষভাবে কলারূপের (02300) কথা বলতে চেয়েছেন। 
'কার মেমোরিয়ল লেকচারে' তিনি বলেছেন, কবি যদি কোনো বিশেষ 
কলারূপ- যথা সনেট- বেছে নেন তাহলে তিনি রূপটিকে তার 
বক্তব্যের সঙ্গে সন্ধদ্ধ করেন : 105 10091595 00210906217 001581015 
৮16] ছ1390 102 1595 €0 ৪2৮ । এবং বক্তব্য যদ থাকে তাহলে 
বক্তা থাকবে না কেন? শিল্পগত আবেগ নৈব্যন্তিক হলেও এ কথ! 
বল! সংগত হবে না যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার স্থির কোনে। 
সংযোগ নেই | কাব্যরচনাকালে এলিয়ট নিজেই মাঝে মাঝে ভাব 
বিধান ভঙ্গ করেছেন বললে সত্যের অপলাপ হবে না । 
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এখানে কি কবির ব্াক্তিমানসের চিত্রটিই ফুটে গঠে নি? 
২১। '্্যাডিশন আযা$ দ1 ইনভিভিজুয়্যাল ট্যালেন্ট |? 


কবিতা কি? ৩১ 


ছিধাবিভজ যুরোপীয় সমাজে মানুষের সত্বা আজ খণ্ডিত, সেইজন্য 
আধুনিক কাব্যে খণ্ড চৈতন্যের প্রকাশ অনিবার্ধ--ওআর্ডসওআর্থ কিংব। 
রবীন্দ্রনাথের এ্ক্বোধ এখল ধুগধর্মের স্যোতক নয়--কিস্তু তাতে 
কাব্যের আসল প্রকৃতি বদলে যেতে পারে না। যা খণ্ডিত কাব্যে তা-ই 
অখণগ্ডরূপে প্রকাশ পায়। বস্তত জীবনে যা ঘটে তাঁ সব সময়েই 
অপূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী, এবং সেইজম্ সে বিষয়ে আমাদের সম্পুর্ণ 
প্রতীতি জন্মায় না। কিন্ত সেইটিই যখন কাব্যে অথণ্ডতা লাভ করে 
তখন*আমর। তার শাশ্বত, বাজ সুন্দর দূপ প্রত্যক্ষ করি। জীবনের 
সব কিছুই কালআ্বোতে ভেসে যায়', কিন্তু কাব্য যেন একট! বিশেষ 
মুহূর্তকে সেই স্রোত থেকে দূরে সরিষে এনে তাকে নিত্যতা দান 
করে। প্রেম, মিলন, বিরহ, ঈব্। নিয়ে মানুষের মনে কতই ভাঙাগড। 
চলেছে, কিন্তু সবই বুদ্ধদের মতো একবার ভেসে উঠে পরমুহুর্তেই 
কোথায় মিলিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, এই প্রণয়লীলাই যখন শিল্পে 
রূপায়িত হয় তখন তা অমরত্ব অর্জন করে। প্রাচীন গ্রীক ভক্মাধারে 
অঙ্কিত প্রেমিককে উপলক্ষ করে কিটন বলছেন যে চিরদিনের জন্য 
সে ভালোবাসবে এবং তার প্ররেমাস্পদের সৌন্দর্য কখনও ম্লান 
হবে না। লৌকিক জগতে ওদের প্রেমাভিনয় যতই স্বল্লাযু হোক, 
শিল্পজগতে এর বিনাশ নেই । 


গ্রীক অন্ুকূতিবাদ 

নৃত্ররাং আমর। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কাব্য জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হলেও জীবনের আলোকচিত্র নয়] স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রীক অন্ুকৃতিবাদের 
প্রশ্ন এখানে স্বতই এসে গড়ে । নিছক অনুকরণ অর্থে এ তত্ব যে 
মূল্যহীন ত1 আমাদের পুর্ব আলোচন। থেকে পরিফার বোঝা যাবে। 
এর প্রথম অধিবক্ত। প্লেটো কিন্তু ঠিক এই অর্থেই অনুকরণ 
(10710900,) শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন । তার মতে প্রত্যেক 
পাঁধিব বন্ধ প্রতীয়মান সত্য মাত্র, পরম সত্য বস্তটির ভাব (1268) 
যার অষ্টা স্বয়ং ঈশ্বর । যেমন, আদর্শ শয্য। ঈশ্বরের সমষ্টি, সুত্রধর এর 


৩২ ফবিতাক কথা 


অনুকরণ করে, এবং এঁ অন্ুকৃত জিনিসের অনুকরণ করেন কবি বা! 
চিত্রকর । অর্থাৎ শিল্পকর্মে সত্যের বিকৃতি ঘটে ছিতীয় দযলায় ।২২ 
ভাববাদী প্লেটোর এই অত্যডুত যুক্তি অবশ্থ ফোনে। শিল্পীই মেনে নেন 
নি, পরবর্তা স্ত্রীক সমালোচনাসাহিত্যে দেখা যায় অনুকরণ” (গ্রীক 
711076515 ) শ্বটি পরিভাষারূপে গৃহীত হয়েছে। 'পোএটিকৃস্এ 
আযারিস্টটল স্পষ্টই বলেছেন যে কাব্যজগতের যার! অধিবাসী তারা 
সাধারণ নরনারীর চেয়ে হয় ভালো লা হয় মন্দ, এবং কাব্যবলিত 
ঘটনাবলীও বাস্তবান্ুগ নয়। “যদি আপত্তি কর হয় যে বর্ণশ! সত্য 
নয় তাহলে কবি উত্তর দিতে পারেন, “কিন্ত বিষয়গুলি যেমনটি হওয়া 
উচিত ঠিক সেই ভাবে বণিত হয়েছে', যেমন সফোক্রিস বলেছিলেন, 
'মানবচরিত্র যেমন হওয়। উচিত ঠিক সেই ভাবে চিত্রিত হয়েছে।”” 
(পোয়েটিক্‌স্, ২৫)। কাব্য যে ইতিহাসের চেয়ে দার্শনকভাবাপন্ন 
এবং কাব্যগত বিষয়বস্তর আবেদন যে সর্জনীন--এ বিষয়েও 
আরিন্টউলের কোনে সংশয় ছিল না। মোট কথা, কাব্য অথবা 
ট্র্যাজেডি যে বাস্তবের প্রতিলিপি নয় আযরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে 
আজ পর্যন্ত সমস্ত কাব্যতত্ববিৎ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিংসন্দেহ ।২৩ 


প্রভীকভী। কাব্যনংগীত, অর্থের গুরুত্ব কবিত। ও ধ্বশিঝংকার 


গ্রীক অনুকৃতিবাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীনত্বের দাবি করতে 
পরে প্রতীকত', যদিও এর তাত্বিক পরিণতি আমর! প্রথম দেখতে 
পাই উনিশ শতকের শেষে-_বদলেরার, ম্যালার্মে, ভ্যালেরি প্রমুখ 
ফরাসী কবিদের শিল্পসমালোচনায়। আদিম মানবের অতিকথা 
(77৮05) ও কিংবদন্তী মুখ্যত প্রতীকধর্শী। এগুলি তার সমগ্র 
অভিজ্ঞতা তথা সমষ্টিগত চৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি । 





২২। প্লেটে: রিপাবলিক, ১০। 
২৩। “অহকৃতিবাদি' কথাটি প্রয়োগ ম। করলেও অন্ধ প্রসঙ্গে আমর। এর 
বিস্তত আলোচনা করেছি । খিভাগ ৪, ৫, ৬ দ্রষ্টব্য। 


কবিতা কি? ৩৩ 


কয়েকটি প্রতীকের পৌনংপুম্ত অতিকথার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 
ইয়ুতের ভাষায় এইগুলি “রূপান্তরের আঁদিরূপ? (02 8101020575 
06 (80591008610 ), যার সাহায্যে মানুষ তার দ্বিধা বিভক্ত 
ব্যক্তিম্বরূপকে সমগ্রতা দান করতে পারে। এ রূপান্তর সাধনের 
একমাত্র উপায় হল বহিঃপ্রকৃতির কোনে। বির।ট শক্তিকে ব্যক্তিগত 
উপলব্ধির আধার বূপে কল্পনা করা, এবং এর দ্বারা মানুষ যেন 
আত্মবন্ধান থেঞ্চক মুক্তিলাভ করে নিজেকে সবত্র ব্যাপ্ত করে দেয়। 
খণ্থেদে এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রাচীন ধর্মশান্ত্র ও কাব্যে এইরূপ 
প্রতীকতার অজজ্র নিদর্শন পাওয়া যায় 1২৪ 

ফরাসী প্রতীকীদের বিশেষত্ব এই যে ভার! প্রভীকের সাহায্যে 
কাব্যকে সংগীতের পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন। সংগীতের 
প্রধান লক্ষণ বাহুল্যহীনত। । ভাব, তান, ছন্দ ও লয়ের সমন্বয়ে যে 
স্থরসংগতির স্ষ্টি হয় তাতে কলারূপ ও বিষয়বস্তু চরম এঁক্য লাভ 
করে। কিন্তু স্ুরস্থপ্টির ছারা! য সম্ভব চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী 
শব্দপ্রয়েগের রা তা কোনোমতেই সম্ভব হয় না। স্বর কোনে! 
রকম অর্থের গ্যেতকক না হয়ে শুধু একটি আবেগের সঞ্চার করতে 
পারে। পক্ষান্তরে শব্- যা কর্বিতার ভিন্তিস্বরূপ-_-সব সময়ে 
অর্থাশ্রয়ী, কাব্যগত শব্দবিন্যাযসল আবেগের উদ্রেক করলেও অর্থ থেকে 
তাকে বিগ্রিট করা যায় না। ফরাসী শ্রতীকবাদীর। এই অসাধ্য 
সাধনেরই চেষ্ট। করেছিলেন । ম্যালার্মে বলতেন, কবিতা রচিত হয় 
শব্দ দিয়ে, ভাব (159.) দিয়ে নয়। এই উক্তিটি ফরাসী প্রতীকতার 
মূল সুত্র হিসাবে গৃহীতু হতে পারে। ম্যালার্সে বোঝাতে চেয়েছিলেন 
যে শব্দের শুধু একটা সুক্ষ ব্যঞ্জনা থাকবে-__সে ব্যগ্রন অর্থের নয়, 
হৃদয়বেগের । অর্থের ছোয়াচ লাগলেই শব্টির জাতিভ্রংশ হবে। 
কবি এমনভাবে শবের পর শব্দ ঘোজনা করবেন যে ভাব রচনার 
মধ্যে কেবল একটা বিশেষ মানসিক অবস্থার অস্পষ্ট আভাস পাওয়৷ 


পি বাশ আপে | সপ | শপ সস 


২৪। খামেদে সবিত১ মিত্র এবং ব্রুূ৭ ঘথাক্রমে জীবন, আলোক ও নীল 
আকাশের প্রভীক। 
্ বৃ" ৩ 





ও কবিতার কথা 


যাবে, কোনো কিছু বিবরণ ব। প্রতিরপ দেওয়ার প্রয়াস এখনে 
সবতোভাবে পরিত্যাঁজা । 

কবিতায় ষে নিছক বিবরণ অচল-_-এট৷ অত্যন্ত পুরানো কথা, 
কিন্ত ফরাসী কবির বর্ণনাত্মক ভঙ্গি পরিহার করে ব্যঞরনাকে এতই 
স্ল্্নাতিত্থন্দ্ করে ফেলেছেন যে ব্যঞ্চনাট।? যে কিসের তা হৃদয়ংগম 
করা হুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বস্তুত কবিতা কোনো ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অর্থ- 
নিরপেক্গ হতে পারে না। এশী প্রেরণা, দিব্ে।মাদ, নিজ্ঞান 
মানস ক্রিয়া, প্রতীক, বা সংগীতধমিতা _যাই বলা হোক না কেন, 
অর্থকে বাদ দিয়ে আমরা কবিতার অস্তিত্ব কল্পনা! করতে পারি না । 
প্রত্যেক শব, বাক্য, রূপকল্প ও ছন্দের একটা বিশেষ তাৎপর্ষ 
আছে--এবং সেটি ঠিকমত বুঝতে না পারলে রসোপলন্ধি অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে । কবিতার অর্থ অবশ্য অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর, কারণ 
বাচ্যার্থ এখানে সব নয়। এর অতিরিক্ত একটা অর্থ আছে যাকে বলা 
হয় ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধবনি। কিন্তু বাচ্যার্থেবই পরিণতি ব্যঙ্গ্যার্থ, স্তরাং 
প্রথমটিকে উপেক্ষা করে আমরা দ্বিতীয়টিকে উপলন্কষি করতে পারি 
না। শব্দের যথেচ্ছ প্রয়েগ কবিতায় অসম্ভব । দৈনন্দিন জীবনে 
আমর যে ভাষ। প্রয়োগ করি তা অনেক সময় আমাদেব মানলিক 
শৈথিল্যের পরিচায়ক, একটা শব্দ আমর! এক অর্থে ব্যবহাব কবি, 
অগপরে সেটা অন্য অর্থে গ্রহণ করে। এবং তাতে কম অশান্তির 
সি হয় ন1। কিন্তু এ একই শব্দ যদি কবিতায় স্থান পায় ত৷ 
হলে এর অবিচ্ছেষ্চ অংশকপে শব্দটি বিশিষ্ট অর্থেব বাহন ইয়।২ ৫ 


০৪ লা ও শি বর স্ এপপস্ 
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কবিত1 কি? ৩৫ 


কাব্য বিচারের পক্ষে এ অর্ধদোপলব্ধি অত্যাবন্যক। পাঠক তার 
নিজের রুচি বা বুদ্ধি অনুসারে কবিতাবিশেষের খুশিমত একট! 
অর্থ আরোপ করতে পারেন, একথা অনেকের মুখে শোনা যায়।২৬ 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কদর্থ করার অধিকার কোনো পাঠকেরই থাকতে 
পারে না। অলংকারপ্রধান কবিতা (কাব্যজগতে এই ধরনের কবিতার 
স্থান অনেক নীচে) অবশ্য দ্ধর্থববোধক হতে পারে, যেমন ভারতচন্দ্রের 
«অন্নদার আত্মপরিচয়* কিন্তু সেখানেও ছুটি অর্থই স্পষ্ট বোধগম্য । 
মোট কথা অর্থ ব৷ ভাবের ব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রাণ এবং সেটি ঠিকমত 
গ্রহণ কর। পাঠকের প্রধান কর্তব্য । 

ফরাসী প্রতীকী কাব্য এবং আধুনিক কাব্যের (যা! প্রতীকতার 
দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবিত ) অপব্যাখ্যার জন্য অবশ্য পাঠকসমাজ 
সব সময়ে দায়ী নন। বদলেয়ার, ম্যালার্মে ও ভ্যালেরি এবং তাদের 
উন্তরসাধকের! ধবনিপ্রধান গীতধর্মকেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ মনে 
করেন, এবং অর্থ তাদের কাছে কাব্যের উপজাত (05-2:940০৮ ) 
মাত্র। এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি উক্তি স্মরণীয় : 
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অর্থাৎ অর্থের সত্যকার কোনে! মূল্য নেই, শুধু পাঠক এতে অত্যত্ত 
বলে তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য একটু অর্থযে।জনার প্রয়োজন হয়। 
পাঠক যখন সেই অর্থমহিমার মুগ্ধ হয়ে থাকেন কবিতাটি তখন “অন্য 
উপায়ে তার উপরে প্রভাব বিস্তার করে'। রিচ।ডসের ভাষায়, 
একটি উপায় সম্ভবত “ভাব-সংগীতের' (1000510 ০06 10535 ) 
স্থপ্টি।২৭ এলিয়টের কাব্যালোচন1 প্রসঙ্গে রিচার্ড বলছেন, 


জজ: এপস পপ পল সীম ট 


২৬। রবীন্দত্রনাথও এই মতের সমর্থক ছিলেন, “পঞ্চভূত : কাব্যের তাৎ্পধ 
ভষ্টব্য। 


হ৭। 27771051016 ০7 1756670175 07666104825, 


তল কবিতার কথ। 


ভাবসমূছের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সেগুলি বিদ্যস্ত হয় 
সংগীতজ্ঞের কথার মতো এবং সেইজন্য আমরা কোনো কিছুর বিবরণ 
পাই না। শুধু আমাদের মন যেন বিচলিত হয়ে ওঠে, এবং 
আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়া একটা জমগ্র, স্ুসম্বদ্ধ 
মনোভাবে' পরিণত হয়। অর্থাৎ সংগীতের মতো এইজাতীয় কবিতা 
আমাদের চৈতন্যকে আচ্ছন্দ করে রাখে এবং তখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি- 
চালন। করার কোনো অবকাশ থাকে নী। এলিয়টের “₹এস্টল্যাগুকে 
_এর উদ্ধৃতি, উল্লেখ (৪1145102) ) ব্যক্তিগত স্মতিচারণের আধিক্য 
সব্বেও--এই “ভাব-সংগীতে”র মৃছ'না বললে অতিশয়োক্তি হবে না। 
কবিতাটির তিনটি প্রধান তাবধার1__-অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান লগ্ন, 
রণক্লাস্ত ক্ষয়িফুত ইউরোপ এবং মানবীয় সভাতার সংকট-_যেন সুরের 
তরঙ্গভঙ্গ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে । কিন্তু সুর তে! এখানে নিবালম্ব 
নয়, সে ভাবেরই আশ্রিত এবং ভাব যখন স্বভাবতই অর্থনুচক তখন 
অর্থকে পাঠকের মন ভোলাবার উপায়মাত্র মনে কর] নিশ্চয় অসংগত | 
অর্থের অস্পষ্টতা যে সংগীতের মাধুর্বহীনি করতে পারে তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ এলিয়টেরই আর-একটি কবিতা__“আ্য।শ ওএন্স্ডি? । 
আবার সংগীত থেকে এক ধাপ নীচে নেমে এসে অনেকে ছন্দেব 

ধ্বনিমাহাত্ম্য কীর্তন করেন। তাদের বক্তব্য এই যে ধ্বনিমাধুর্ষ 
অথব। গাস্তীর্ধ কবিতার মুখ্য আকর্ষণ, অর্থপ্রকাশ গৌণ ব্যাপার। 
কিন্তু তারা ভুলে যান যে “ছন্দে, শব্দবিহ্যাসের ও ধ্বনিঝংকাঁরের 
ভির্ধক ভলিতে যে সংগীতরস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে""'তার 
জবাবদিহি আছে?। (রবীন্দ্রনাথ : “সাহিত্যের স্বরূপ? )। 

এ রান্িপ্রয়াণে 

সংহত সততার বান্ত এই গোধুলিতে, ঘনিষ্ট সন্ধ্যায় 

মহাকাল প্রশাস্ত অন্থরে 

শ্মিত ওষ্াধরে 

কুলপ্লাবী বর্হার! আকাশগজাগ়্ 


ধামষৌন সাজিধ্য বিলার 
ছায়াতপহীন। (বিষুঃ দে; 'জল্লাষ্ মী? ) 


কবিতা কি? ৩৭ 


স্তবকটির শব্দগাস্ভীর্ধ বিন্ময়কর, কিন্ত্ত এই গাভীর উৎপত্তি থে 
অর্থের গন্ভীরতায় সেটা ঘি আমরা বিন্বৃতত হই তা হলে কি শুধু 
'ধ্বনিঝংকার, নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারব? বস্তুত ধ্বনিঝংকার 
সম্পূর্ণরূপে অর্থসাপেক্ষ এবং গর কথার যাথার্্য আমরা বুঝতে পারি 
প্যারডির সঙ্গে মূল কবিতার তুলনা করলে । রবীন্দ্রনাথের “শরতে 
বঙ্গ” কবিতাটির অনুকরণে যতীল্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, 
আজি কি মা তোর বিধুর যূরতি 
হেরিন্ শরৎ প্রভাতে, 
হে মাত বঙ্গ, যলিন অঙ্গ 
ভার গেছে খানা ভোবধাতে। 
পাঁবে না বহিতে লোকে জরভার 
পেটে পেটে পিলে ধবে নাক আব 
দিবসে শেয়াল গাঁহিছে খেয়াল 
তোমার কানন-শভাতে | 
ছন্দের কাঠামো এখানে অপরিবন্তিত, কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে, 
এবং তাই কবিতাটি হান্যোদ্দীপক হয়েছে ।২৮ 


ভাবসঞ্চারণ 
এতক্ষণ আমাদের আলোচা বিষয় ছিল কবির স্থজনব্রিয়ার প্রকৃতি 
ও পছ্ধতি। এখন আমরা দেখব কবির অন্তরস্থ ভাবধারা কি করে 
পাঠকের মনে প্রবাহিত হয়ে অন্তত সাময়িকভাবে কবি ও পাঠককে 
আত্মীয়তান্ত্রে বদ্ধ করে। ভাবের যথাযথ প্রকাশে কবিকর্মের 
চরিতার্থতা, কিন্তু কবিকর্ণ পুর্ণ সার্থকতা লাভ করে যখন এর 
অন্তরনিহিত ভাবটি পাঠকের মনে সধ্যারিত হয়। 

একাকী গায়কের নহে তো! গান, মিলিতে হবে ছইজনে ; 

গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে । (রবীন্দ্রনাথ : 

“গানভঙ্গ” ) 


এল আস [সা 





শস্য আস 


২৮। অবশ্য ছন্দের অন্থকরণ করেও যর্দি কবি ভাবের গাভীর্ধ অক্ষুপ্ন রাখতে 
পারেন তাঁছলে আর তীপ্ রচিত কবিতাকে আমর! প্যারভি বলব না, ধ্যেন 


০৫ কবিতার কথা 


গায়ক ও শ্রোতার অথবা রধি এবং পাঠকের এই *সহিতত্বের 
(সাহিত্যের এইটিই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ) উপর কাব্যের চরম উৎকর্ষ নির্ভর 
করে। কবির প্রাথমিক প্রেরণা নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ্রে ব্যাকুলতা, 
কিস্ত পরে দেখ! যায় নিজেকে তিনি নিজের কাছেই প্রকাশ করেন 
না, অপরের কাছেও । মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির বশেই অপরের 
কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। প্রকাশের এই বাসন। জৈব- 
বৃত্তিরই একট! বিশেষ ভঙ্গ । আমাদের মনের ভাবের একটা 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত 
করিতে চায়। প্রকৃতিতে অধমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া 
থাকিবার জন্য, প্রাণীদের সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে । যে-জীব. 
সম্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গ৷ 
জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়। 
নিজের অস্তিত্কে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে । মানুষের 
মনোভাবের মধোণ্ড সেইরকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের 
মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার 
মনে ও কালে ।*""মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা 
প্রার্থন/ করিতেছে । (রবীন্দ্রনাথ £ “সাহিত্য? ১ “দাহিত্যের 
সামগ্রী” 1২৯ 

পূর্বকালে এই অমরতালাভের প্রার্থন৷ প্রায় একট! প্রথায় পরিণত 
হয়েছিল, মধুস্থদনও আশা করেছিলেন গৌড়জন “নিরবধি' তার 
কাব্যমধু পান করবেন। এখনকার কবি হয়তো! এতখানি আশা 
পোষণ করেন না, তা হলেও তিনি এইটুকু কামনা করেন যে 
সমসাময়িক পাঠকসমাঁজ তাঁকে উপেক্ষা করবেন না। রচনাকালে 


সস | অসপআআ 


খিজেদ্্রলালের 'পতিতোদ্ধাৰিধী গঙ্গে'র অনুকরণে লেখা ঘতীন্ত্রনাথের আর 
একটি কবিতা, “চিরক্ুন্দনময়ী গঙ্গে' | 
২৯। পুরস্কারের? (“দানার তরী" ) কবি আশা করছেন : 
(বিদায়ের আগে ছুচাপিটা কথা 
রেখে যাব সুমধুর | 


কবিতা কি? ৩৯ 


অবশ্য কবির প্রধান লক্ষ্য থাকে ভার ভাবের শিল্পসম্মত প্রকাশের 
দিকে। তার রচনা পাঠকবর্গের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করবে, 
তাদের চিত্তজ্নয় করতে পারবে কি না--এ-সব চিন্তা সাধারণত ভার 
মনের মধ্যে জাগে না। ভাবের প্রকাশের চেয়ে সঞ্চারণের দিকে 
বেশী মনোযোগ দিলে প্রকাশকার্যই ব্যাহত হতে পারে। এ কথ 
সব সময়ই স্মরণীয় যে প্রকাশ ও সঞ্চারণ ছুটে পুথক ক্রিয়া নয়। যা 
যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় তা এমনিতেই পাঠকচিত্তে সথগরিত 
হয়। পাঠকের কথা স্মরণ করে কোনো কবি যদি সব সময়ে ভাব- 
সব্ধারণের প্রশ্ন নিযে ব্যস্ত থাকেন তা হলে এ ছুয়ের মধ্যে তিনি 
যেন একট! কৃত্রিম ব্যবধানের স্থ্টি করেন। কাব্যরচনার সঙ্গে যে 
নিজ্ভ্তন মন জড়িত থাকে সে কথ। আমরা আগেই বলেছি, 
এবং কবি যখন সন্ভীনভাবে লেখেন তখন স্থজনবক্রিয় তাকে এত 
গভীরভাবে আবিষ্ট করে রাখে যে পাঠকের অস্তিত্বের কথ। ভূলে 
যাওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। যিনি ভোলেন না! তার প্রকাশ- ও 
সঞ্চারণ -কার্ধ বিদ্বিত হয়।৩৩ 

প্রকাশ ও সঞ্চারের মধ্যে যখন কোনো মৌলিক ভেদ নেই, তখন 
এ কথ। আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি ঘে কবিতার যে সমস্ত 
বৈশিষ্টা আমব! লক্ষ্য করেছি তাদেব মধ্যেই কবির সংক্রামকশক্তি 
নিহিত রয়েছে । কবি সব কিছুই নুতন চোখে দেখেন এবং স্বার 
রচন।র সঙ্গে পরিচিত হয়ে তান্তত কিছুক্ষণের জন্যেও পাঠকও ঘেন 
সেই দৃষ্টিশক্তি লাভ কবেন। তখন যা তুচ্ছ ও অর্থহীন তা-ও 
তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং ঘা তিনি দেখেও দেখেন নি তারই মধ্যে 
অপরূপ সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। রাত্রিতে ঘুম না হলে অনেক 
সময় পাখির ডাক শোনা যায়, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মতো। আমরা 
কি কল্পন। করতে পারি-- 





স্পট 
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৪০ কঙ্তাঁর কথ! 


লাগবের ওই পারে-_-আবো! দুর পাবে 
কোনে! এক মেক্র পাহাড়ে 
এই লব পাখি ছিলে!) 
রিজার্ভের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর 
নেমেছিল তাঁরা ভারপর,-- 
মান্চষ যেমন তার ম্বৃতার অভ্রানে নেমে পড়ে ! (পাখিরা”) 


কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের চোখের সামনে থেকে যেন একটা 
কালো পর্দা রে যায় এবং আমরা এক অধুষ্টপূর্ব রহস্তজেকের 
সন্ধান পাই। 

কবিতা ষে এত গভীরভাবে আমাদের অভিভূত করে তার কারণ 
নিহিত আছে এর বিষয়বস্তুর মধ্যে। কয়েকটি শাশ্বত হাদয়ভাবই 
কাব্যের প্রধান উপজীব্য। যুগের পরিবর্তনে সমাজ তথা ব্যক্তি- 
চেতনা অনেক বদলে যায়, ভাববিন্তাসেরও পরিবর্তন ঘটে, কিন্ত 
এ বিল্যাসটুকু বাদ দিলে সব যুগেই দেখা যায় কবিতার সার বিষয়বস্ত্ 
অপরিবতিত রয়েছে। এ দিক দিয়ে কবি কোনো মৌলিকতার 
পরিচয় দিতে পারেন না, কিন্তু প্রত্যেক চিরন্তন হুদয়াবেগের বৈচিত্র্য 
এত অপরিসীম যে চধিতচর্ণ পরিহার করে তিনি একে সম্পূর্ণ 
নৃতনরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কখনও কখনও মনে হয় একই 
সুর. বিভিন্ন যুগে খবনিত হয়েছে, কিন্তু ওরই মধ্যে বৈচিত্র্েরও 
আভাস পাওয়। যায়। যথা বিদ্যাপতির 


জনম জনম হুম রূপ নেহারমু নয়ন না তিরপিত ভেল, 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখহু তবু হিয়া জুড়ন না গেল। 


এবং র্বীজ্দন।থের 


তোমারেই ঘেন ভালোব।শিল্পাছি শতবূপে শতবার 

জলমে জনমে যুগে খুগে অনিবার । ( গঅনস্ত প্রেম? ) 
একই সুরে বাঁধা ছলেও অভিষ্ন নয়! বর্ভমান যাল্ত্রিক যুগ 
প্রেমাবেগ-প্রকাশের খুব অনুকূল নর, তবুও বিদ্যাপতি-রবীন্দ্রনাথের 


কবিতা কি? ৪১ 


স্থর প্রতিধ্বনিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দণ্ডের 'শাশ্বতী' কবিতাটিতে-__ 
একদ। এমনই বাদল শেষের রাতে-_ 
মনে হয় যেন শত জনমের আগে” 
সে এসে, সহলা হাত রেখেছিল হাতে 
চেয়েছিল মুখে সহঞ্জিয়। অন্ন্াগে । 
এই চিরন্তন প্রেমের শুর পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়। 


কবি ও পাঠক কিন্তু সব সময়েই এত সহজে পরস্পরের সঙ্গে 
মিলিন্ত হন না। যোগস্থাপনের পথে অনেক বাধার স্থ্টি হয়, এবং 
সেজন্ দায়ী কবি এবং পাঠক ছুজনেই । পাঠকের পক্ষে বাধাস্বরূপ 
হয়ে দাড়ায় তার ব্যক্তিগত রুচি । “রুচি” কথাটি সাধারণত দ্বিবিধ অর্থে 
প্রযুক্ত হয়-_-ভালোলাগ। মন্দলাগা এবং বিচারশক্তি। ভালোলাগ। 
কতকট। সহজাত প্রবুত্তির মতো, এর কোনে! যৌক্তিক ভিস্তি থাকে 
না। কিন্তু কেন ভালো লাগে ব! লাগে নাঃ পাঠকের মনে যখন এই 
রকম প্রশ্সের উদয় হয়, তখন বুঝতে হবে তার স্বাভাবিক কাব্যানুরাগ 
নিয়ে তিনি ঠিক সন্তুষ্ট নন, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তার রুচিকে তিনি 
যাচাই করে দেখতে চান। এইভাবে রুচি ক্রমশ মাজিত হয়ে 
স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে পরিণত হয়। বাল্যকালে আমাদের যা 
ভালে। লগে পরিণত বয়সে আমরা যে তার প্রতি আকৃষ্ট হই ন৷ 
ভার একটা কারণ এই রুচির বহুল পরিবর্তন। শিক্ষা, যুগবিশেষের 
চিন্ত।ধারা, প্রচলিত সম।লোচনা-সাহিত্য এবং মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাঠকের রুচির উপব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 
যুগধর্মের প্রভাব কিন্ত সব সময়ে কল্যাণদার়ক হয় না, অবস্থাবিশেষে 
তকে বিপথেও চালিত করে । সাহিত্যের ইতিহামে এর দৃষ্টাত্ত খুব 
বিরল নয়। আঠারো শঙকে শেক্পপিয়রের মর্মভেদী ট্র্যাজেডি 
“কিং লিয়র” কমেডিতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তা শ্রোতৃবর্গের 
গ্রশংসাও অর্জন করেছিল! সমষ্তিগত রুচি যেখানে এত বিকৃত 
সেখানে সাধারণ পাঠক খুব সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু 
সাধারণ অবস্থাতেও তিনি ভুল করেন। ত্র প্রধান কর্তব্য যতটা 


৪২ কবিত।র কথ। 


সম্ভব নিরপেক্ষভাবে এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে লেখকের মুল 
বক্তব্যটি প্রণিধান করা । মনে রাখ। দরকার প্রত্যেক কধি একটা 
স্বতন্ত্র কাব্যজগতের স্যর্টি করেন। সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ 
করতে খেলে সেই কবির প্রতি পাঠককে 'সহান্ুড়ুতিসম্পন্ন হতে হবে। 
আর ঘর্দি তিনি ব্যক্তিগত সংস্ক!রের দ্বারা চালিত হয়ে ভার ভাব 
ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃক্পাত না! করেন তাহলে রসগ্রহণ 
ভার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে । কেউ যদি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রীতি 
বিহারীলালের কাব্যে খেোজেন কিংবা কালিদান রায়ের কাব্যশৈলীকে 
মাপকাঠি করে অতি-আধুনিক কাব্যের বিচার করেন তাহলে 
বিভ্রান্তি অবশ্যান্তবী। কাব্যের গ্রতিহা এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের 
সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় থাকা আবশ্যক । অন্যথ। কবিত।র ভাষানুষঙ্গ 
সম্পূর্ণবূপে উপলন্ধ হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'ন্বপ্র” ও র্ষামঙ্গল” সংস্কৃত 
সাহিত্যের রতিহোর উপর প্রতিষঠিত। সেটি না৷ জানা থাকলে কবিত। 
ছুটিতে ফে আবহমগ্ডল রচিত হয়েছে তা অনন্ভূতই থেকে যাবে । 
লেখকের লরচেয়ে মারাস্মক ক্রটি হচ্ছে তার অত্যধিক আত্ম- 
কেন্রিকতা। বিশ্বজনীন ভাব উপেক্ষা করে তিনি যদি সবক্ষণ নিজের 
ভাবেই বিহ্বল হয়ে থাকেন তা হলে তিনি পাঠকের মনের উপর 
কোনে রেখাপাত করতে পারবেন না। কাব্যের বিশ্বজনীনত। 
আমর] আগেই আলোচন। করেছি, সুতরাং সে প্রসঙ্গের পুনববতারণ। 
না করে ওরই সঙ্গে সম্পুক্ত আর একটি বিষয়__অর্থৎ সমাজ- 
চেতনা-_এখানে উত্থাপিত করতে চাই । কবির ব্যক্তিচেতনা যতই 
প্রবল হোক, সামাজিক হিসাবে লম।জচেতনার প্রতি তিনি উদাসীন 
থাকতে পারেন না। ওদাপীন্ত মানে পলায়নী বৃত্তি এবং এটি 
স্স্থমনের পরিচায়ক নয়। একাধিক ইংরেজ রোমান্টিক কৰি ও 
ফরাসী প্রতীকবাদী কবি এই বৃত্তি অবলম্বন করে স্থানে স্থানে 
ব্যর্থকাম হয়েছিলেন 1৩১ আইরিশ কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েট সও 


৩১ রোষার্টিক কারোর উপর অবশ্ঠ ফরাসী বিপ্রব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । 


কবিতা কি? ৪৩ 


গজদস্তনিগিত মিনারে বসে এক মাধ়ালোকের স্ষ্টি করেছিলেন 
বাস্তকের সঙ্গে যার কোনে] সম্পর্ক ছিল না। কিন্ত শেষ বয়সে নিভরঁক 
চিত্তে যখন্ধ তিনি এই বাস্তবের সামনে এসে দাড়ালেন তখন তার 
কবিতা_-যথা “টাওআ রঃ *বাইজ্যানটিয়ন'_-মারো বলিষ্ত ও অধিকতর 
অর্থসমন্থিত হল । রবীন্দ্রনাথও 'ছিল্নবাধ। পলাতক বালকের মতো 
বাশি না ব্রাজিয়ে সংসারের তীরে” ফিরে এসে “মৃত্যুঞ্জয়ী আশার 
সংগীত” শুনিয়েছিলেন। বস্তুত কবিকে বলা যায় সমাজের প্রতিতভ,৩২ 
সমাজের হৃৎস্পন্দন তার রচনায় সমধিক স্পষ্ট অনুভূত হয়। তিনি 
সমাজের দ্বার! প্রভাবান্বিত হন আবার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারও 
করেন । সর্বসাধারণের বিশৃঙ্খল ভাবগুলি তার কাব্যে স্ুসম্বদ্ধ হয় এবং 
তখন লোকে ঘেন নিজেদেরই ঠিকমত চিনতে পারে । প্রতিভাসম্পন্ধ 
কবি অবশ্য শুধু সমাজের মুখপাত্র নন। সমাজমনের ভাবগুলি ব্যক্ত 
করলেই৩৩ তার কর্তব্য সমাধা হয় না। কারণ সমসাময়িক পাঁঠক- 
সম্প্রদায়ের চিত্তজয়ই কাব্যের স্থাযিত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কবিকে 
সময়েরও “দয় হরণ করতে হয়? এবং সে উদ্দেশ্য সাধন করতে 
গেলে তাকে স্বধর্মনিষ্ঠ হতে হবে অর্থাৎ অনায়ীসলভ্য খ্যাতির মোহ 
ত্যাগ করে কাব্যসত্য অক্ষুগ্ন রাখতে হবে। মোট কথা, ব্যক্তিচেতনা 
অথবা সমাজচেতন! কোনোটিকেই বেশী প্রশয় দেওয়া উচিত নয়। 
সমাজের সঙ্গে পরিপূর্ণ অসহযোগ এবং সহযোগ-_ ছুইয়েরই ফল 
মূলত অভিন্ন। প্রথমটি ভাবসঞ্চারণের সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং দ্বিতীয়টি 
যে ভাব সর্চারিত করে তার সঙ্গে রসের কোনো সম্পর্ক নেই। 

লেখকের আর একটি ক্রুটি রচনারীতির ছুবোধ্যতা। আধুনিক 
কাব্যে এই ক্রটি অধিক মাত্রায় বিদ্যমান 1৩৪ সমাজ ও ব্যক্তিম।নস্‌ 
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৩৪1 সব যুগের কাব্যই অবশ্থ অল্পবিস্তর ছুরূহ। কিন্তু আধুনিক কাবোর 


বিরুদ্ধে ছুর্বোধ্যতা অভিযোগ আনা হয় এর উদ্ধৃতি বাহুল্য, ভাবসম্‌ূহের 
পাঁরম্পর্ধহীনত প্রভৃতির জন্য । 


পু কবিতার কথা 


যখন উদ্ভ্রান্ত তখন সুললিত রাগিণীর ঝংকার শ্রুতিকটু মনে হতে 
পারে এবং বর্তমান জীবনের জটিলতা! প্রশ্ষুট করার জন্য গতানুগতিক 
কাব্যশৈলী গ্রহণীয় নয়, এ কথাও সত্য, তবুও যা জটিল তাঁকে আরে! 
জটিল করার কোনে অর্থ হয় না। এতে "পাঠকের চমক লাগে কিন্তু 
মন ভরে না । গুহাহিত অর্থ অধ্যাত্মদর্শনের মধাদাবুদ্ধি করতে পারে 
কিন্তু কাব্যের মূল্যহ্াস করে। 


কব্বিতান্প লক্ষ্য কি? 

কবিতায় আটনন্দৌপলব্ি 
কবিত। কি এবং কবিতার লক্ষ্য কি_-এ ছুটি প্রশ্নই অত্যন্ত সনাতন, 
এবং প্রথমটির মতে। দ্বিভীয়টিকেও কেন্দ্র করে এত বিভিন্ন মতবাদের 
সৃষ্টি হয়েছে ঘে এখানেও দিগত্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা! রয়েছে। 
স্বধর্মনিষ্ঠ কবি কোনো পুরধবনির্ধারিত উর্দেশ্য সাধনের জন্য কাব্য 
র্চন। করেন-_এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তা৷ কাব্যের প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কার বুঝতে পাঁর। যায়। তার স্নক্রিয়ার 
আদ্দিকারণ__আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা, অর্থাৎ অনেকটা নিজের 
গরজেই তিনি কবিকর্ে ব্রতী হন এবং কার্ষসিদ্ধি না হওয়া পর্যস্ত 
ভৃপ্তিলাভ করতে পারেন শা। সুতরাং তার একমাত্র লক্ষ্য হতে 
পারে কাব্যপ্রয়াসকে সার্থক করে তোল! । 

তবুও অন্থবিধ উদ্দেশ্তের প্রশ্ন ওঠে। এবং সাধারণত আমরা 
দেখতে পাই, আনন্দ, সৌন্দর্য ও নীতি-_এই তিনটি দিক থেকে 
কবিতার উদ্দেশ্য বিচার করা হয়। আনন্দদানকে ধারা কাব্যের 
উদ্দেশ্য মনে করেন তাদের আদিগুরু_ অন্তত ইউরোপে _সম্তবত 
আযারিস্টট্ল, যদিও বিষয়টির বিশদ বর্ণনা তার কোনো রচনাতে 
পাঁওয়। যায় না । শ্রেণীভেদে কবিতা৷ একটা বিশেষ আনন্দের সঞ্চার 
করে__এপোএটিক্স্এ শুধু এইটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। 
পরে অনেকেই এই প্রসঙ্গের পুনরুখাপন করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখ যায় অবিমিশ্র আনন্দের পরিবর্তে নৈতিক প্রশ্নকেই 
প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছে। আনন্দের সঞ্চার একটা উপায় মাত্র, 
কবির আসল লক্ষ্য শিক্ষাদান।১ আনন্দতত্ব প্রথমে স্বপ্রতিষ্ঠ হয় 
ওআর্ডপওআর্থ, কোৌলরিজ ও শেলির কাব্যালোচনায়। মানবহাদয় ও 
বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ষে নিবিড় এঁফ্য রয়েছে, ওআর্ডদওআর্থের কাছে 


০৮০০৭ আস সপ পু 





১। ভ্রাইডেনের “এসে অন ড্রাথাটিক পোএপি, দ্রষ্টব্য । 


৪৬ কবিতার কথা 


সেই একই জীবনের পরম সত্য । এই সত্োর উজ্জল রশ্মি যখন 
আবেগের মধ্য দিয়ে কবির হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত হয় তখনই তিনি অনিধ্চনীয় 
আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দবোধ তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
এবং এর ছারা পাঠককে উদ্দীপিত করাই তার প্রধান বৃুত্তি। 
বৈজ্ঞানিক সভ্যও আমাদের আনন্দ দান' করে। কিন্তু এ আনন্দ 
জ্ঞানলন্ধ,। এবং সেইজন্/ স্বল্লক্ষণস্থায়ী ! জ্ঞা্নীর্জনের মুহুর্তটি খুবই 
চাঞ্চল্যকর, কিন্তু পরে আর এঁ বিষয়ে কোনে। কৌতুহল থাকে ন!। 
অপর্পক্ষে, কাব্যপাঠজনিত আনন্দের ক্ষয় নেই। এর কারণ কাব্যগত 
এক্য- যার উপর কবির প্রকাশকর্ষের সাফল্য নির্ভর করে। কবিভার 
সমগ্র সন্তা এবং এর অংশবিশেষ আমাদের হৃদয়ে একই প্রকার 
আনন্দ উদ্রিক্ত করে, অর্থাৎ কাব্যপাঠে আমরা লাভ করি সংগতি- 
বোধের আনন্দ, য। ব্যবহারিক জগতে অতিশয় হল'ভ। বাস্তব জীবনের 
অসংগতিতেই আমর! অভ্যস্ত, এবং সেইজন্য যখনই আমরা কাব্যে 
এঁ পরিপূর্ণ সামপ্রস্ত অন্থুভব করি, তখনই আমাদের মন আনন্দে 
ভরে ওঠে। 

এই আঁনন্দেব একট! বড় বৈশিষ্ট্য এই যে এর সঙ্গে প্রয়োজন- 
বোধের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা যখন কোনো ঈপ্সিত বস্ত 
অর্জন করি অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে যখন আমাদের কেনো বাসনা 
চরিতার্থ হয় তখনও আমরা আনন্দ পাই, কিন্ত সে আনন্দ স্থার্থসিদ্ধির 
ফল। অবশ্য কোনে কোনো ক্ষেত্রে আানন্দ অপেক্ষাকৃত স্থার্থমুক্ত 
হতে পারে- যেমন পড়াশে।না অথবা খেলাধুলার ব্যাপার-_-তবুও 
আমরা জ্ঞানান্বেধী, ক্রীড়ামোদী এবং কাব্যরসিককে সমশ্রেণীভুক্ত 
করতে পারি না। জ্ঞানলন্ধ আনন্দের কথা আমর! আগেই বলেছি। 
আর ক্রীড়ান্ুরাগ সম্পর্কে আমর অন্তত এইটুকু বলতে পারি যে 
এর মধ্যে আর যাই থাক কোনো সুক্ষ্ম অনুভূতির স্ষুরণ নেই। একই 
ব্যক্তি অবশ্য ক্রীডা- এবং-কাব্যাসক্ত হতে পারেন, কিস্তু ছটি ক্ষেত্রে 
তিনি দুরকম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শিল্পসঙ্জাত আবেগ একট! 


২ কোলরিজের 'বক্াগ্রযাফিয়। লিটাবারিস়া' আরব্য । 


কবিতার লক্ষ্য কি? ৪৭ 


স্বতগ্্ আবেগ জাগিয়ে দেয়--যার নাম দেওয়া যায় নান্দলিক 
€(28506610) দৃষ্টিতঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আসাদের নিঃম্বার্থ 
আনন্দের উৎপত্তি হয় এবং এরই প্রভাবে আমর কবির দানকে চরম 
মূল্য দিতে কুষ্ঠাবোধ করি ন1। 


কবিতায় সৌন্দরধোপলৰি 
কবিতার উঠদ্শ্যবিচ।রে আনন্দতত্ব এবং সৌন্দধতত্ব--ছুইই তুল্যমূল্য । 
কবিরুর্নের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেই আমর! আনন্দ পাই, সুতরাং 
আশনন্দদান অথব] সৌন্দরস্থষ্টি যাকেই আমর। কবিতার উদ্দেশ্টা বলি 
না কেন; তাতে অর্থগত কোনে। বিশেষ তারতম্য স্ুচিত হয় না । 
আনন্দ ও সৌন্দর্যের এই সন্গিকর্ষ সন্বেও কাব্যসৌন্দর্ষের পৃথক 
আলোচন। নিশ্চয়ই নিরর্৫ঘক নয়। 

কবিতার বিষয়বস্তর এবং বরূপকলার মিলিত সত্তা যখন আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমরা কবিতাটিকে বলি রসোত্তীর্ণ এবং 
লাবণ্যময়। অনেকে কিন্তু ভূল করে শুধু বিষয়বস্তু কিংবা শুধু 
রূপকলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। বিষয়বস্তকে যখন মুখ্য করে 
তোল! হয় তখন কাব্যবহিভূতি অন্য প্রসঙ্গ-_ যথা নীতি বা দর্শনতন্্ব 
এসে পড়ে। আর বপকলাকে প্রাধান্ত দিলে কবিতা হয়ে দাড়ায় 
বন্তরনিরপেক্ষ । কিন্তু সবপ্রকার শিল্পকর্নে ভাব ও রূপের সম্পর্ক 
অনেকট। প্রাণ ও দেহের সম্পর্কের মতো । একটিকে বাদ দিলে 
অপরটির কোনো অস্তিত্ব থকে না। ভাব থেকেই রূপের জন্ম, 
এবং আমরা বাইরে থেকে যা দেখি সেটি এ ভাবেরই দেহ, স্থাশ্রয়ী 
কোনে। ছন্দ বা শব্দবিন্যাস নয়। ভাব যখন বদলায় তখন ভাবা, 
ছন্দ এবং স্তবকগঠনও সেই সঙ্গে বদলে যায়। এর একটি চমৎকার 
উদ্বাহরণ মধুন্দনের 'মেঘনাদবধ কাব্য । এর ভাবগান্তীর্যই বাঙলা 
কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। এই নুতন 
ছন্দ বিষয়ালম্বী, না হলে এর সত্যকার কোনে মূল্য থাকত না। 


৩7 পরবর্তী বিভাগ দ্রষ্টব্য । 


৪৮ কবিতার কথা 


সাম্প্রতিক কালে শিল্পাবাপের স্তাবকরূপে ধারা খ্যাতি অর্জন 
করেছেন ভাদের মধ্যে ক্লাইভ বেল ও রোজার ফ্রাইএর নাম সর্ধাগ্রে 
স্মরণীয়। বেল রূপকলাকে বলেছেন 'সিগনিষিক্যান্ট', অর্থব্যঞ্জক। 
কিন্ত যে অর্থ ব্যপ্রিত হয় তা এ রূপের মধ্যেই বিদ্কমান, অর্থাৎ রূপ 
যেন নিজেরই ব্যঞ্জনা। শিল্পগত এক্য বেল অস্বীকার করেন নি, 
কিন্ত তিনি এর বিচার করেছেন কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। 
বিষয়বস্ত বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তাকে আমাদের কলুষিত 
জীবনের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে এই রূপেরই পক্ষপুটতলে আশ্রয় গ্রহণ 
করতে হবে। ক্রাইএর মতেও সৌন্দর্য আমাদের অন্তরে যে নান্দনিক 
আবেগ জাগ্রত করে দপকলাই তার একমাত্র আলম্বন। 

চিত্রকলার ক্ষেত্রে এট। হয়তো অসম্ভব নয়, তবে সাধারণ হিসাবে 
বল। যায় সৌন্দর্বোধের মধ্যে বদি কোনো গভীরতর জীবনসত্ের 
সংকেত না থাকে ত। হলে তাতে আমাদের মনের ঠিক ক্ষুণ্রিবৃত্তি 
হয় না। বেলও পরম সত্তার কথ! উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার মতে 
আমবা এর আভাস পাই শুধু বর্ণ ও রেখার একটা বিশেষ সংযোজনা 
দেখে। মন্তব্যটি স্পষ্টত বিতর্কমূলক, এবং শিল্পালোচনায় একে যে 
মূল্যই দেওয়া হোক, কাব্যবিচারপ্রসঙ্গে এর উপব আমবা বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করতে পারি না। মহৎ কাব্য কল্পনামপ্ডিত জীবন- 
সত্বাকেই প্রকাশ করে। এই সত্যই সৌন্দর্য। একে আমরা অন্তরের 
মধ্যে উপলব্ধি করি। য৷ আমর বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করি সেটি জনের 
বস্ত, আর উপলব্ধ সত্য অর্থাৎ ঘৌন্দর্ধকে আমর! স্বীকৃতি দান 
করি,৪ আবার “যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেই- 
খানেই আমরা আনন্দকে দেখতে পাই ।"""উপনিষদ্ও বলিতেছেন, 
“আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাঁতি” যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই 
তাহার আনন্দরূপ, তাহার অন্থতরূপ। আমাদের পদতলের ধুলি 

৪। “কিস্ত সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রদ পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই 
তার নিবিড় উপলদ্ধি”-জালে নম্ব, ত্বীকৃতিতে' : রবীন্দ্রনাথ £ 'লাঁহিত্যের 
স্বরূপ? | 


কবিতার লক্ষ্য কি? ৪৪ 


হইতে আকাশের নক্ষত্র পরস্ত সমস্তই ৮ এবং 62065,৫ 
সমস্তই আনন্দবপমম্ৃতম্‌।৮৬ 

জীবনে যা! কুৎসিত কাব্যে তাঁও সুন্দর মনে হয়। এর একটা 
কারণ কবিতার সমগ্রতা বা ত্রীক্য। কুৎসিত বস্ত বা ব্যক্তি এঁ সমগ্র 
সত্তার একট বিশেষ অংশ, এবং কবিতার অন্ঠবিধ উপার্দ৷নের সঙ্গে 
এই কদর্য উপাদান এমনভ।বে মিলে গেছে যে এ পরিবেশে একে 
আর বিসদৃশ ঠেকে না। কখনও কখনও আবার বৈসাদৃশ্ঠকে ই 
প্রকট করে তোলা হয়, সেক্ষেত্রে কবির উদ্দেশ্ট মুলভাবের অর্থঘনত্ব 
আরও বৃদ্ধি করা। এলিয়টের অনেক -রচনাতে এই পদ্ধতি অনুস্ত 
হয়েছে । বিগত বৈভবের চিত্র এবং অসংখ্য কুণ্রী রূপকল্প তিনি 
একত্র সন্গিবিষ্ট করে সমসাময়িক সভ্যতার রিক্তা ফুটিয়ে তুলেছেন 
'ওএস্টল্যাণ্ড', দস্থইনি ইরেক্ট' প্রভৃতি কবিতাতে। তা ছাড়া জীবনের 
কুশ্রীতা। যখন কাব্যে প্রতিবিশ্বিত হয় তখন আমর তাকে নূত্তন ক'রে 
চিনতে পারি এবং এই চেনার আনন্দই সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে 
দেয়।৭ অবশ্য এই প্রতিবিষ্ব দেখেই আমরা আনন্দ পাই না, 
জীবনের গভীরতা ও বৈচিত্র্য দর্শনেই আমাদের ভাবাস্তর হয়। 
এমন কি ভয়াবহ কদধত। দেখেও আমরা অবিচলিত থাকি এবং এট 
কি করে সম্ভব হতে পারে তার মনস্তাত্বিক কারণ নির্দেশকলে 'মানস 
দুরত্ববোধ” (55০0০ 915021509 ) কথাটি প্রয়োগ কর! হয়। এর 
অর্থ এই যে কাব্য বস্তুনিরপেক্ষ না হলেও নগ্র, বাস্তব সত্যের 
অবিকল প্রতিমূর্তি নয় এবং সেইজন্য কাব্যলোকে যখন আমর! 
এডমাগু (শেক পিয়রের “কিং লিয়র” ) অথবা ইয়াগোর (খেলো? ) 
মতো দুবৃন্তদের সঙ্গে পরিচিত হই তখন তাদের জগৎ এবং আমাদের 


৫ 1 03980৮% 79 6061১ 65612 0996*-কিটস : "ওড অন এ 
গ্রিনিয়ান আনও । 

৬। রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য : নৌন্দধবোধঃ। 

৭। আযারিস্টটুল্‌ অহুন্ধপ মস্তবা করেছেন। 
স্থ-৭-৪ 


৫০ কবিতার কথা 


জগতের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকে, এই ব্যবধানই আমাদের 
সৌন্দর্যবোধকে অক্ষু্ রাখে । 


কবিতায় মৈতিকত! 


নীতিশিক্ষার্দান সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি না-এই প্রশ্ন নিয়েই সব 
চেয়ে বেশী বাদানুবাদের স্থ্টি হয়েছে । সাহিত্য যে নীতির সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে সম্পফিত-_ প্রাচীনকালে এই বিশ্বাম অতান্ত প্রবল 
ছিল এবং এখনে। অন্য আকারে বলবৎ আছে বললে সত্যের অপলাপ 
হবে লা। আমাদের দেশে কাব্যপাঠকে ধর্ন-অর্থকাম-মোক্ষলাভের 
উপায়ম্ব্ূপ মনে করা হত, এবং কবিরা যে নিজেই এ মতের 
পোষক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় “রামায়ণ” ও “মহাভারতে? | 
'রামায়ণে'র উত্তরকাণ্ডে সমাজনীতির প্রশ্থ তোল হয়েছে, এবং 
মহাভারতে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির বিশ্লেষণ তো আছেই, 
উপরন্তু উচ্চ ধর্মতন্ত্বেরও বিস্তারিত আলোচন। দেওয়] হয়েছে ভীম্মপৰ” 
ও শাস্তিপবে । সংস্কৃত ক্লাসিক যুগের কাব্যেও যথা অশ্বঘোষের 
'বুদ্ধচরিত' ও “সৌন্দরানন্দে, এবং কালিদাসের 'রঘুবংশে” যথাক্রমে 
অধ্যাত্বাদ ও রাঁজধর্মের প্রসঙ্গ উ্খাপিত হয়েছে । নীতিশিক্ষার 
ক্ষেত্রে গ্রীক কাব্যকে অনুরূপ মর্ষাদ। দেওয়া হত। লোকের দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল যে আদর্শ চরিত্র অঙ্কন ও দেবদেবীর প্রশস্তিগানের দ্বারা 
কবিসম্প্রদায় শিক্ষার্থীদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করবে। এ বিশ্বাস 
ঘে অভ্ঞান্ত নয় প্লেটোই সব্প্রথম তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 
করেছিলেন। তাঁর মতে ছুটি কারণে কাব্যের প্রভাব মঙ্গলজনক 
হতে পারে লা; প্রথম, এতে সত্যের বিকৃতি ঘটে, এবং দ্বিতীয়, 
আবেগকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া হয়। উদাহরণম্বরূপ তিনি 
হোমারমঙ্কিত দেবতাদের হছুনীতিপরায়ণতা এবং আআকিলিসের 
আবেগজনিত চিত্তদৌর্বল্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আযারিস্টটল 


৮। “ভগবদ্গীতা* এরই অন্তর্গত । 
»। প্রথম অধ্ায়+বিভাগ ৭ দ্রষ্টব্য । 


কবিতার লক্ষ্য কি? ১ 


প্লেটোর মতো! নীতিবাগীশ ছিলেন না, কিন্ত তিনিও তৎকালীন 
নীতিপ্রবুণতা থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। আবেগময়তার 
কুফল সম্পর্কে প্লেটো ঘষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তিনি সেটি 
খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ৮:05£5ণ05 001998£1) 21 
8700 520 22005 2 00016701020 06 51101) 21200109195? 
( €পোএটিক্সু' ), কিন্তু “ক্যাথারসিস, বা “পরিশোধন” যে একটা! 
নৈতিক ক্রিয়া, পরোক্ষে তিনি এইরকম একট ইঙ্গিত দিয়েছেন । 
প্লেটো-আ্যরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে আজ পধস্ত বছ সমালোচক 
ও কবি সাহিত্যের সঙ্গে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত করেছেন। কেউ কেউ 
আবশ্যট-_-যেমন ড্রাইডেন ও ডক্টুর জনসন-_অবিমিশ্র নৈতিকত। 
পরিহার করে এর উপর একট। আনন্দের প্রলেপ দিয়েছেন। জন 
রাসকিন এ দিক দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। মানুষের আধ্যাত্মিক, 
নৈতিক এবং জাগতিক উন্নতিবিধানকে তিনি শিল্পের উদ্দেশ্য বলে 
প্রচার করতে লেশমাত্র সংকোচ বোধ করেন নি। টলস্টয়ও 
ললিতকলাকে অধ্যাঅশান্ত্রের পধায়ভূক্ত করেন। এবং তার নিজস্ব 
বিধান অনুসারে অর আযাণ্ড ীস” “রেসারেকশন” প্রভৃতি অতুলনীয় 
উপন্যাসকে আমরা সাহিত্যজগৎ থেকে বহিষ্কৃত করতে পারি। 
উল্লিখিত লেখকবর্গেব মধ্যে অনেকেই ঠিক স্থল অর্থে হয়তো 
“নীতি' শব্দটি ব্যবহার করেন নি, তবুও কিতা থেকে আমর! 
নীতিশিক্ষা লাভ করি-_এ কথার তাৎপর্ধ এই দাড়ায় যে কবিতা টিতে 
কোনো নৈতিক সত্য স্বমহিমায় বিরাজ করছে, এবং সেটি যদি রচন। 
থেকে পথক করে নেওয়া হয়_-শিক্ষালাভ বলতে একরকম তাই 
বোঝায়--তা হলেও কবিতাটির কোনে! অঙ্গহানি হবে না। অর্থাৎ 
কবিতার য৷। প্রধান লক্ষণ অর্থাৎ অখগ্ডতা তারই এখানে একান্ত 
অভাব। স্থতরাং র্চনাটির যথার্থ অভিধা হওয়া উচিত ছন্দোবদ্ধ 
নীতিবচন, কবিতা নয়। কবিত। অবশ্য নৈতিক সত্যেরও আধার হতে 
পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আধার ও আধেয়ের মধ্যে কোনে ভেদ থাকে 
না। নৈতিক সত্যের এখানে কোনে। স্বতন্ত্র সত্তা নেই, কবিতাটি 


২ কবিতার কথ! 


আগাঁদের সমগ্রভাবে প্রভ।বিভ করে। ছুটি উদ্াহরণের সাহাঘ্যে 
আমর] 'নীতি-কবিতা' ও “কবিতা”র পার্থক্যনির্ণয়ের চেষ্টা করবু। 

যুদ্ধী বলে, “কিন্ত ভাই, দ্ধপ কিছু নয়, 

গুণের আদর দেখ চিরস্থাক্ষী হয় । 

চিরদিন দিয়ে থাকি মধুর সৌরভ, 

বংশক্রমে আছে মোর গুণের গৌরব? । 

(রজনীকাস্ত সেন : 'প ও গু৭।7) 

এই স্তবকটির মূল ভাব গুণের চিরস্থায়িত্ব, এবং এইটিকেই ছন্দোরপ 
দেওয়া হয়েছে । এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের : 

দিপাপ্তের মুখ চুষ্ি রাত্রি ধীরে কয়, 

আমি ম্বতৃয তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়, 

নব নব অন্মদ্ধানে পুরাভন দিন 

আমি তোরে ক"রে দিই প্রত্যহ নবীন। 

(“কণিকা : “চিরনবীনতী,” | ) 
রবীন্দ্রকাব্যজগতে কবিতাটির স্থান তেমন উঁচুতে নঝ, তবুও এতে 
ভাবের কিছুট। ব্যপ্রন! রয়েছে, এবং প্রুথম চরণের বূপকল্পও লক্ষণীয় । 

কোনে নৈতিক সভ্য যখন কবির হৃদয়াবেগে পরিণত হয় তখনই 
তা কাব্যের বিষয়বস্তরূপে গৃহীত হতে পারে। হৃদয়াবেগ কি 
পরিণতি লাভ করে তা আমর পৃর্ববর্তী অধ্যায়ে পর্ধীলোচনা করেছি, 
স্ৃতর্নাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি সংগত হবে না। নাট্যকাব্যে নীতি- 
বাক্য কি ভাবে প্রযুক্ত হয় বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তারই একটু 
আভাস দেব। নাটকে আমর! প্রায়ই দেখি নীতিবাক্যের আভিধানিক 
অর্থ অত্যন্ত গৌণ। এর আসল অর্থ নিরূপিত হয় বক্তার মনোভাব 
ও নাটকীয় পরিস্থিতির দ্বারা 

দ্বও 2:9৪ ৪০০1 ৪৮০16 5৪ 0798009 51:8:10089৩ ০07 (শেক্সপিঘর : “দে 
টেস্পেস্ট')। 

এর অর্থ এমনিতেই খুব গভীর, কিন্তু প্রস্পেরে। যে বিশেষ অবস্থায় 
এটি উচ্চারণ করেছে সেটি জান! থাকলে কি অর্থ অধিকতর গভীর 
হয় না? 


কবিতার লক্ষ্য কি? ৫৩ 


আবার ইয়াগোর মতে! হর্ত্ত যখন তত্বকথা আওড়ায় তখন বুঝতে 
হবে এট] শুধুই ব।গাডম্বর, এর পিছনে আছে কোনে। জঘন্য শয়তানি । 
ইয়াগে। ওথেলোকে বলছে, মানুষ স্থনাম হারালে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। 
কথাটার তাত্বিক মূল্য অব্জ্ঞেয় নয়। কিন্তু এখানে বক্তার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য ওথেলোর মনে ঈর্ধ। জাগানো । কেউ যদি বলে" শেক্সপিয়র 
একটা শয়তানকে তার মুখপাত্র করে আমাদের নীতিকথা শোনাচ্ছেন 
তা হলে সেট! হবে হাস্যকর প্রলাপোক্তি। 

নাটক অথব1 কাব্য, কোনোটিতেই নীতি শুধু নীতি হিসাবেই 
গৃহীত হতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে নীতিতত্বের কোনে! 
সর্বজনীন আবেদন নেই। এক দেশের যা নৈতিক আদর্শ অন্য দেশে 
তা মূল্যহীন, আবার যুগের পরিবর্তনে একই দেশের আদর্শ অনেক 
সময়ে বদলে যাঁয়। স্বুতরাং এই আদর্শ যখন কবিতার বিষয়বন্ত্ব 
হয় তখন যদি তার শিল্পসম্মত রূপান্তর না ঘটে তা হলে কবিতাটির 
অকালমৃত্যু অবশ্যন্ত।বী। দেশাত্ববোধের প্রেরণায় বাঙলাদেশে 
অনেক কবিতা রচিত হয়েছিল, এবং এক সময়ে তারা অপূর্ধ উদ্দীপনার 
সৃষ্টি করেছিল । কিন্তু এখন এঞ্জাতীয় অধিকাংশ রচনা বিস্মৃতপ্রায় । 
বঙ্ছিমচক্দ্রের “বন্দেমাতরম্” এবং রবীন্দ্রনাথ, ছিজেন্দ্রলাল, অতুলপগ্রসাদ 
সেন ও নজরুল ইসলামের কয়েকটি কবিতা ছাড়া বাকী সব বাঙালী 
জাতীয় অভ্যুদয়ের বিস্তারিত ইতিহাসে স্থান পেতে পারে-__কাব্য- 
ইতিহাসে নয় । 

মার্কলবাদী সমালোচকের সাহিত্য বা কাব্যের সামাজিক প্রভাবের 
উপর সবচেষে ধেশী জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে সাহিত্য শুধু 
যে যুগধর্মের অভিব্যক্তি তাই নয়, এতে শ্রেণীসংগ্রামেরও প্রভাব 
আছে, যদিও সে প্রভাব সব সময়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। 
শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিফলিত হয় সমাজমানসে এবং এই মানসদ্দ্ঘ সাহিত্য 
স্স্টির আদিম প্রেরণা ।৯০ শিল্পকর্দে সমাজচেতনা বা যুগধর্ণের 


১৯ লাহিত্যের উৎপত্তি নির্ণয়কল্ে মাকলবাদীর প্রশংসনীয় চেষ্ট। 
করেছেন। ক্রিস্টফার কডওএলেন 'ইলিউসন ও রিষ্ন্যালিটি' দ্রব্য । 


৫& কবিতায় কথ। 


(281652150) প্রভাব আগেও লক্ষিত হয়েছে, কিস্তু এইটিই 
স্থজনক্রিয়ার একমাত্র নিয়ামক কি না সে বিষয়ে বিতর্কের উত্তব 
হতে পারে। সামাজিক হিসাবে কবি সমাজের দাবি অন্ধীকার করতে 
পারে না, এ সত্য অবিসংবাদিত হলেও১৯» যে রীতি অনুসারে 
তিনি দে দাবি পুর্ণ করেন সেট! বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় তার 
স্বকীয়তার দ্বারা । মার্কসবাদীরা অবশ্য লেখকের ব্যক্তিত্ব কিংবা 
সজনপ্রতিভ! সম্পর্কে অচেতন নন, কিন্তু তবুও সন্দেহ হয় এর 
মূল্যবত্তা তারা যেন ঠিক তলিয়ে দেখেন নি। তারা লেখকের সমাজ- 
চেতনার গভীরতা বা অগভীরতাকে তার রচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের 
কারণ বলে মনে করেছেন, এবং এ ধারণা যদি সত্য হয় তা হলে 
আমরা বেন জনলনকে স্বন্ছন্দে শেক্সপিয়রের উপরে স্থান দিতে 
পারি। কারণ বেন জনসনের বাস্তববেধ ও সমাজচেতনা শেক্সপিয়রের 
চেয়ে নিঃসন্দেহে গভীরতর ছিল, এবং এটি তার কমেডিতে নয়, 
ধতিহাসিক ট্র্যাজেডিতেও প্রকট । শেক্সপিয়রও রেনেসাঁম ভাবধারার 
বাহক ছিলেন, এবং এলিজাবেধীয় যুগের নবজাগ্রত চেতনার দ্বার! 
উদ্বদ্ধ হয়েছিলেন। তবুও ঠিক সমাজচেতনা বলতে যা বোঝায় 
সে দিক দিয়ে দেখলে বেন জনসনের নাটককে অধিকতর সাহিত্যিক 
মর্যাদ। দিতে হয়। অথচ শেল্সপিয়র আজ দেশে-_-এমন কি সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রেও_ পুঙ্গ্য আর বেন জনসনের সঙ্গে পরিচিত শুধু 
ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রের । এর কারণ খুব সহজেই অনুমেয় । 
শেক্সপিয়র ভার লোকোন্তর প্রতিভাবলে সমাজমত্যকে জাগতিক সত্যে 
পরিণত করতে পেরেছিলেন। তার নাটকে এলিজাবেত্ীয় সমাজ- 
মানস বিশ্বমানসে রূপাস্তরিত হয়েছিল, তাই তার আবেদন 
সার্বভৌম । 

শুধু সমাজতাত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের মূল্য বিচার করলে 
তার বিশ্বজনীন দপটি দৃষ্টিগোচর হবে না। “মেঘদূতে'র মার্কসীয় 
বিচার কি রকম হতে পারে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নীরেন্দ্রনাথ 


১১। প্রথম অধায় বিভাগ ৭ দ্রষবা। 





কবিতার লক্ষ্য কি? ৫৫ 


রায়ের 'সাহিত্য-বীক্ষায় : “গজদন্ত মিনারে বাস করিয়া গ্রেষ্ঠ কবির 
পর্ধায়ে উন্নীত হওয়। যায় না__সাহিত্যের ইতিহ।সই তাহার সাক্ষ্য । 
মেঘদূতের কবিও রাজসভার নিত্য-সহচর ছিলেন, আর বিরহী যক্ষের 
বিরহও স্বেচ্ছণরৃত নিঃসঙ্গতা নহে । আমরা বড় সহজে ভুলিয়া যাই 
যে তাহার সুদীর্ঘ বিলাপ প্রিয়বিচ্ছেদের প্রকাশ ততটা নয় যতটা 
স্বধিকারপ্রমত্ত সামান্য অনবধানের ক্রটিতে সুখের স্বর্গ অলকা 
হইতে নিবাসনের জনা প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ । 
প্রভুর্শক্তিকে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা! তখন দেখা দেয় নাই; প্রতিবাদ 
করার সামর্ঘ্যও তখন জাগে নাই, তাই পরোক্ষ অভিযোগ করিয়াই 
ষক্ষকে ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবুও যে মেঘদূত আজও আমাদের 
মনকে নাড়া দেয় তাহার কারণ প্রবাসী যক্ষের মতো আমরাও 
আমাদের কামনার স্বর্গ হইতে বঞ্চিত নিজেদের ব্যক্তিগত ক্রুটি- 
বিচ্যুতিতেও ততট! নয় যতটা বমান নেব্যক্তিক প্রভুশক্তির প্রবল 
প্রতাপে। অতীতের ব্যর্থতার সুর বর্তমানের ব্যর্থতার তন্ত্রীতে 
অন্ুবণন জাগাইয়া তোলে । রাজমভার আড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়াও 
জনগণের ব্যর্থতাকে বিন্মৃত হন নাই বলিয়াই কালিদাস মহাকবি? |১২ 


১২। এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : কত নববর্ধার মেঘ, বলাকার 
শ্রেণী, তপ্ত ধরণীব "পরে বাবিশেচনেব স্বগন্ধ। কত পর্বত-অরণ্য নদী-লিঝর 
নগব-গ্রমের উপর দিয়! ঘনপুঞ্ গভীীব আবাঁঢ়ের সিপ্ধ সঞ্জার। কবির মনে 
কতদিন ধরিয়! কত ভাবের ছায়৷ লৌন্দর্ধের পুলক বেদনার আভান বাখিয়! 
গেছে । কাহার মনেই বানা রাখে । জগৎ তে দিনরাতই আমাদের মনকে 
স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে, এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু-লা-কিছু 
ধ্বনি উঠিতেছেই। 

এক] কাঁলিদাসের সেই ভাহার বহুদিনের বহৃতর ধ্বনিগুলি একট! স্থত্ 
অবলম্বন করিবামাত্সর একটার পর আর-একট। ভিড করিয়া স্ম্পষ্ট হইয়া উঠিয়। 
কী সুন্দর দান! বাধিক্প] উঠিয়াছে। অনেক দিনের অনেক ভাবের ছবি 
কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির জন্য উম্দোরি করিয়। বেড়াইতেছে । আজ 
তাহার। ঘক্ষের বিরহবার্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার স্তরে স্বরে মন্দাক্রাস্তার 
স্তবকে স্বকে ঘনাইয়া উঠি । আজ তাহারা একটির যোগে অন্তটি এবং 
সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়া গেছে । 


রড কবিতার কথা 


নীরেজ্রনাথ রায় এখানে বিশ্বজনীন ভাব অর্থাৎ বিরহের দিক থেকে 
“মেঘদূতে'র বিচার করেন নি। তার মতে “বর্তমানের ব্যর্থতা'র 
জন্যে এই বিরহকাব্যের স্তর আমাদের মর্স স্পর্শ করে, কিন্তু ভবিষ্যতে 
যদি কোনে আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ( যেখানে “নৈর্যক্তিক প্রভু- 
শক্তি'র অস্তিত্ব থাকবে না ) এই বার্থতার অবসান ঘটে তা হলে 
তখনও কি “মেঘদূত” আমাদের হাদয়তন্ত্রীতে অনুরণন জাগিয়ে তুলতে 
পারবে ? এবং যদি না পারে তাহলে 'রাজসভার আডম্বরের মধ্যে 
থাকিয়াও জপগণের ব্যর্থতাকে বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই, কি জামরা 
কালিদাসকে মহাকবি বলতে পারব? পারলেও সেটা হবে 
এতিহাসিক স্বীকৃতি, তার সঙ্গে রসোপলব্ধির কোনে! স্ম্পক্ক 
থাকবে না। 

“সমাজচেতনা১ কথাটি অর্থ খুব ব্যাপক এবং সেইজন্য এত 
অস্পষ্ট । মহৎ কাব্যে যে কিভাবে এর ছায়া পড়ে তা মোটেই সহজ- 
নির্ণেয় নয়। কারণ ছায়া যখন কায়ায় পরিণত হয় তখন কায! 
অর্থাৎ কাব্রূপই আমাদের সমগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে, লম।জচেতনার 
কথা আমরা একেবারেই ভুলে ষাই। কিন্তু যেখানে ভোল। যাঁর ন! 
সেখানে কাব্যপ্রয়াসের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জাগে। 
এইজাতীয় রচন।তে দেখা যায় কোলো সামাজিক সমস্তানিরসনকল্লে 
লেখক তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছেন । কিন্তু কোনে সমস্সাই 
সর্ককালীন নয়, এর সমাধান হলেই রচনাটির মূল্য হাস পায় যদি 
না একে কেন্দ্র করে লেখক কোনে। চিরন্তন হৃদয়াবেগের সঞ্চার 
করতে পারেন । সামাজিক প্রভবকে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড করলে 
কিন্তু সমাজকেই গুরুত্ব দিতে হয় এবং “আঙ্কল্‌ টম্স্ ক্যাবিন'কে_য। 
দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদসাধনে সহায়ক হয়েছিল-_যে কোনে উচ্চঙের 
কবিতা বা নাটকের চেয়ে বড় বলতে আমর! কুষ্টিত হব না। 

প্রচারধমর্ণ সাহিতা৯৩ সম্পর্কে একই মন্তব্য করা চলে । প্রত্যেক 

সাহিত্যিকই ভার জীবনবেদ প্রকাশ করেন,কিস্তু প্রকাশ” আর প্রচার 
১৩1 এর একজন বড় অপধ্বিবন্ত] জর্জ বানা শ। 


কবিতার লক্ষা কি? ৫খ 


এক নয়। প্রকাশ আগ্ম্ত আবেগময়, সেইজহ্া আমাদের সন্দেহ হয় ন। 
ষে কবি কোনে। তত্ব প্রচার করছেন, কিন্ত যেখানে ব্যক্তিগত অথব। 
দলীয় মতবাদ প্রচারই লেখকের একাস্তিক উদ্দেশ্য সেখানে কাব্যের 
প্রকরণ থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ পাওয়া ষায় না। উপন্যাসে 
(যেমন বস্কিমচন্দ্র, বানিয়ান, ভিকেন্দ প্রভৃতির রচনাতে) দেখা যায় যে 
রচধিতার প্রচার প্রবণত। সন্তেও শিল্পগুণের হানি হয় না, কিন্তু কবিতা 
এতই দৃঢ়বদ্ধ যে প্রচারমূলক কোনে। তথ্য শুধু তথ্য হিসাবে এখানে 
অনুপ্রাবিষ্ট হতে পারে না। 

নীতি তথা প্রচারধর্ধকে সম্পর্ণ আন্বীকার করে ধার কাব্যকে 
স্বয়স্তু এবং ব্দয়ংসম্পূর্ণ প্রতিপন্ন করতে চান তাদের বলা হয় 
কলাকৈবল্যবাদী (আর্ট ফর আটস সেক' মতবাদের সমর্থক )। 
এদের ধারণা ললিতকলার সবচেয়ে বড লক্ষণ হচ্ছে সৌন্দর্যের এষণা । 
শিক্ষাদানের প্রবৃত্তি শিল্পের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যা আমাদের প্রাত্যহিক 
জীবনের উপযোগী শিল্পক্ষেত্রে তা অবাঞ্ধনীয়। শিল্পীর স্বধর্ণ হল 
বিষয়বস্ত্ব এবং বাস্তব জগতের প্রতি চরম গুঁদাসীন্য 1১৪ তার কাছে 
একমাত্র সত্য তার আবেগচঞ্চল মানসজীবন। যে অভিজ্ঞতা তিনি 
অর্জন এবং প্রকীশ করেন তা অভিজ্ঞতা হিসেবেই মূল্যবান, ব্যবহারিক 
জীবনে তার কো।নো প্রয়োজন নেই । ওআলটার পেটার বলছেন £ 
“শিল্পীর ) লক্ষ্য অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার ফল নয়' (স্টাডিজ ইন দে 
হিস্ট্রি অব দে রেনেসাস' )।১৫ এ. সি. ব্র্যাডলের অক্সফোর্ড 
লেকচারস অন পোএটি*তে এই মতের প্রতিধবনি শোনা যায়। 
তিনি বলতে চান যে কবিতার মূল্য কবিতার মধ্যেই নিহিত। আমর! 
অন্য কোনে। ফললাভ করতে পারি, কিন্তু কবিতার মূল্যায়নে ফলের 
কথ। বিস্মৃত হওয়াই উচিত। এক কথায় কাব্যন্বরূপ “একটি স্বতন্ত্র, 

১৪। জে. এ এম. হুইপলারের টেন্-ও রুক লেকচার এবং অপকার 
ওআইল্ডের “ইনটেন্ননূস্‌ : দে ডিকে অব. লাইহ, দ্রষ্টব্য । 


১৫। পেটারের মত পরে আলোচিত হয়েছে । 





৫৮৮ কবিতার কথা 


স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংশাসিত জগৎ” বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে এই 
কাব্যম্বরূপ কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পড়তে পারে । 

কাব্যগত্ত অভিজ্ৰতার স্বাতন্ত্র্য এবং এশখ্বর্ধ অবশ্য স্বীকার্ষ, কিস্ত তাই 
বলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে কাব্য এবং জীবনের মধ্যে 
একটা! অলগুব্য প্রাচীর মাথ। উঁচু করে দাড়িয়ে আছে, এবং আমরা 
যখন কাব্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করব তখন বহির্জগৎ আমাদের 
চোখের সামনে থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কাব্যসত্য 
যখন জীবনসত্যের রূপান্তর তখন জীবনই যে কাব্যের ভিত্তিম্বনূপ 
এই সহজ কথাটা আমরা কি করে ভুলে যাই? ইংলগ্ডে কলাকৈবল্য- 
বাদের উৎপন্তির কারণ খুব সম্ভব রাসকিন প্রমুখ লেখকদের উৎকট 
নীতিপ্রবণতা। ভবে স্ুল নীতিবাদের বিরুদ্ধে ধারা বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ নীতির গভীর ও ব্যাপক 
অর্থ এবং জীবন ও কাব্যের আত্মিক সংযোগ সম্পর্কে পরে অনেকটা 
সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। প্রসঙ্গত পেটারের একটি উক্তি এখানে 
উদ্ধৃত হতে পারে : “ম্-শিল্প যদি মানুষের আনন্দবর্ধন, নির্ধাতিতের 
মুক্তিসাধন অথব। আমাদের পরস্পরের প্রতি সমবেদনা! প্রসারণে 
সচেষ্ট হয়-""তা হলে তাই হবে মহৎ শিল্প” দৃ্টান্তম্বদূপ পেটার 
দান্তের "্ডিভাইন কমেডি', মিলটনের “প্যারাডাইজ লস্ট* প্রভৃতি 
গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন । 

বস্তুত উৎকৃষ্ট শিল্প ব। কাব্য সাধারণ অর্থে নীতিশিক্ষা না দিলেও 
আমাদের সংবিৎ গ্রভীরভাবে আলোড়িত করে এবং তাতে যে 
আমাদের গতানুগতিক জীবনের আংশিক উধর্বায়ন হয় সে বিষয়ে 
আমর! নিগসংশয় হতে পারি । শেলি বলতেন, “দীতিকাব্যকে আমি 
ঘুণা করি”, কিন্ত তিনিও কাব্য ও নীতির স্থুগভীর সম্পর্ক লক্ষ্য 
করেছিলেন। তাঁরই ভাষায়, নীতির মূল মন্ত্র হচ্ছে প্রেম এবং 
প্রেমান্ুভূতির অর্থ আত্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অপরের চিন্তায়, কার্ধে 
ও চরিত্রে যে সৌন্দর্য গাছে তার মধ্যে লীন হয়ে বাওয়া। মনের 
এই বিপুল প্রলার সর্ধতোভাবে কল্পনাসাগেক্ষ। কবিতা আমাদের 


কবিত1 কি? ৫৯ 


কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃত করে দেয় এবং তারই প্রত্যক্ষ ফল নৈতিক 
জাগৃতি ।১৬ 
মহৎ কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফলে সত্যই আমাদের 

কল্পনানেত্র উন্মীলিত হয় এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ কালপ্রবাহ অতিক্রম করে 
ক্ষণকালের জন্য আমরা যেন অনস্তের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করি । 
ব্লেক বলেন, যে কল্পনাবত্তির অনুশীলন করে তার বাসভূমি “অনন্তের 
উদ্য়াচল”। ওআর্ডসওমার্থ সিম্প্রন গিরিপথের নৈসগিক দৃশ্যাবলীকে 
মনে করেন 
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রবীন্দ্রনাও কল্পনা করেন মেই “বিশ্বচিত্তলোকে'র 
ঘেথ! স্থগন্তীর বাজে 
অনন্তের বীণা, যার শব্ধহীন সংগীতধারায় 
ছুটেছে বূপেব বন্যা গ্রহে সুর্ষে তারায় তারায় । 
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১৬। জার্মান দর্শনবিৎ কাণ্ট ও বলেছেন, কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে কবিতা 
মনকে প্রপারিত করে । 


কব্বিভান্ন জপটবচিজ্র্য 


বিষয়বন্ত্, রূপকল! ও ভাষাবীতি অনুনারে কবিত। তিনটি বিশিষ্ট রূপ 
ধারণ করে, যথা নাট্যকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিক।ব্য। প্রত্যেকটি রাপ 
আবার বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং কোনো। কোনো ক্ষেত্রে দেখ। যায় সমপর্যায়- 
ভুক্ত ছুই প্রকার কবিতার মধ্যেও মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। সেইজন্য 
মনে হয় শ্রেণীবিভাগের উপর খুব বেশী জোর ন! দিয়ে বিভিন্ন 
কাব্যরূপের লক্ষণ-বিচারই অধিকতর যুক্তিসংগত । বর্তমান অধ্যায়ে 
আমর! সেই চেষ্টাই করব। 

নাট্যকাব্যের আলোচনা এখানে অবান্তর না হলেও এ প্রসঙ্গ 
এখানে আমরা উত্থাপন করব না, কারণ কাব্য যখন নাটকের অঙীভত 
হয় তখন নাটকীয়তা বাদ দিয়ে কাব্যপ্রকৃতির বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয় 
ন1। যে বৈশিষ্ট্য নাট্যকাব্যকে স্বাতন্ত্রমণ্ডিত করেছে সেটি এর পরম 
নৈর্যক্তিকতা। অন্ত সর্বপ্রকার কবিতাতে লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের 
ছায়া পড়ে, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এরূপ ছায়াপাত বিপর্ষয়স্চক। 
নাটকের সঙ্গে মহাকাব্যের নৈকট্য সবচেয়ে বেশী, তবুও নাট্যকার 
যতট। নিলিপ্ত হতে পারেন মহাকবি ঠিক ততটা পারেন না, এবং 
মহাকাব্য রচনার পক্ষে এরকম চরম নিলিপ্ততার প্রয়োজনও নেই। 
মহাকাব্য (28০ ) 
মহাকাব্যের প্রাচীনত্ব শববিদিত, এর ইংরেজী প্রতিশবক্ 4010 শরীক 
£6]১০5'এর রূপাস্তর। [:2০5এর আদিম অর্থ ছিল “শব্দ । পরে 
এর উপর বিভিন্ন অর্থ আরোপিত হয়, যথা বচন বা কাহিনী, গান, 
বীরত্বব্যঞ্রক কবিতা অথব। কাব্য । পরিশেষে এপিকের অর্থ দাড়ায় 
কাহিনীমৃলক, বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা । বাঙল! বা সংস্কৃতে 'মহাকাব্যে'র 
মহা" শব্দাংশের মধ্যেই এই বিশেষ কাব্যরূপের অভিধা ক্ুচিত 
হয়েছে। 


কবিতার রূপবৈচিত্র্য ৬১ 


“পোএটিকস"রচয়িত। আযরিস্টটল মহাকাব্য সমালোচনার প্রথম 
পথনির্দেশক। দপোএটিকস'এর প্রধান বিচাষ বিষয় ট্র্যাজেডি, তবে 
প্রসঙ্গত তিনি মহাকাব্যেরও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। শর বক্তব্যের 

ংক্ষিপণ্তসার অনেকটা এই রকম: ট্র্যাজেডির মতো! এপিকের 
আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ এক্যবদ্ধ এবং এর আদি-মধ্য-অস্ত-বিশিষ্ট সমগ্রতা 
প্রাণিবিশেষের জৈব অখগ্ডততার সহিত তুলনীয়। এই আখ্যানভাগ 
কখনও সরল (যেমন “ইলিয়ড'এ ), আবার কখনও জটিল ( যেমন 
'ওভিল্সি'তে )। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে অবশ্য ট্র্যাজেডি ও এপিকের মধ্যে 
পার্থক্য রয়েছে। মহাকাব্যের মূল আখ্যানের সঙ্গে নান। রকম উপাখ্যান 
সংযুক্ত হতে পারে; এবং যুগপৎ কয়েকটি ঘটনার সংস্থান এখানে 
নিন্দনীয় নয় । কিন্ত ট্র্যাজেডির সব কিছু সংঘটিত হয় মঞ্চের উপরে, 
এবং সেইজন্য একই সময়ে একাধিক ঘটনার সংস্থ।পন সম্ভবপর হয় না । 
অর্থাৎ এপিকের চেয়ে ট্র্যাজেডি অনেক বেশী সুসংহত। ট্র্যাজেডি ও 
এপিক্ষের আর একটি পার্থক্য হল ছন্দসম্পফিত। এপিকের ছন্দ হওয়। 
চাঁই ওজোগুণসম্পন্ন এবং হেক্সামিটারের (প্রত্যেক চরণে ছয়টি প্রস্বরিত 
ধ্বনি থাকে) উপযোগিতা এই দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী । 

আযারিস্টটল এপিকের আরো ছুটি বিশেষত্বের কথ। বলেছেন-__এর 
বন্তনিষ্ঠতা এবং বিষয়বস্ত্রর অলোৌকিকত্ব অথবা বিস্ময়াবহতা ও 
তার কাব্যসম্মত র্ূপায়ণ। দ্বিতীয় খুগুণটি অন্য প্রসঙ্গে আগেই 
আলোচিত হয়েছে, তবুও “অবিশ্বাস সম্ভব্যতার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য 
অসম্তাব্যত। অধিকতর বাঞ্ছনীয়” আযরিস্টটলের এই ম্ুচিন্তিত অভিমত 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । বস্ত্রনিষ্ঠতার অর্থ কবির নিলিপ্ততা তার বণিত 
কাহিনীর অন্তরালে আত্মগোপন করা । 

আমাদের আলংকারিক বিচার কতকটা বহিরঙ্গবিষয়ক। দণ্ডী 
বলছেন, মহাকাব্যের সর্গ নাতিদীর্ঘ, এবং প্রতোক সর্গের শেষে ছন্দের 
পরিবর্তন ঘটে । সুচনায় থাকে কোনো দেব ব। দেবীর বন্দন 
আশীর্চন ও বস্তনির্দেশ। বিষয়বস্তু নেওয়া হয় কোনে পুরানো 
কাহিনী অথবা এ্রতিহ্া থেকে, তবে ছোটোখাটো বিষয় কবির কল্পন।- 


৬২ কবিতার কথ। 


প্রন্থত হতে পারে। প্রায় সব সহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় নগর, সমুদ্র, 
প্বত, খাতু, সুর্ধোদয়, স্র্খাস্ত, উদ্ভানক্রীড়া, জলকেলি, এক স্থান থেকে 
অন্যস্থানে গমন ইত্যাদি । বিশ্বনাথের মতে মহাকাব্য জর্গবন্ধ, এবং 
এর নায়ক কোনো দেবতা অথব। ধীরোদাত্বগুণান্বিত সন্বশজাত ক্ষত্রিয় 
অথব। উচ্চধংশোদ্ভূত বু নৃপতি । মহাকাব্যের বৃত্ত বা কাহিনী ইতিহাস 
অথবা সঙ্জনাশ্রয়ী, এবং কাহিনীবিগ্যাসে নাটকন্থ সদ্ধিগুলি বিগ্যমান। 
সৃঙ্গার, বীর অথবা শাস্তরস এর অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান রস, এবং অন্যান্য 
রস এই অঙ্গীরসের পরিপুষ্টি সাধন করে। 

দণ্ডী বা বিশ্বনাথ কেউই মহাকাব্যের মর্মোদঘাটন করতে পারেন 
নি। বৃত্ত, সন্ধি এবং র্গের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কাহিনীগত 
এক্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। নায়ক সম্পর্কে বিশ্বনাথ যে মন্তব্য 
প্রকাশ করেছেন তাও ক্রুটিপুর্ণ মনে হয়। অশেষগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় 
স্বচ্ছন্দে নায়কের আসন গ্রহণ করতে পারে কিন্ত এখানে দেবতাকে 
এনে হাজির করলে মহাকাব্যের অলোৌকিকত্ব বাড়তে পারে কিন্তু 
মানবীয় আবেদনের লাঘব হবে। রাম ও কৃষ্ণকে মানুষ মনে করলেই 
আমরা রামায়ণ-মহাভখরতের মহন্ত অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে 
পারব। মহাকাব্যর বহুনায়কত আরো আপত্তিজনক, কারণ তাহলে 
কাহিনীগত এঁক্যের কোনে! মূল্য থাকে না। কালিদাসের রঘুবংশ 
বুনারকত্বের উজ্জ্রল দৃষ্টান্ত, দিলীপ থেকে আরম্ভ করে কুশ পথন্ত 
রঘুবংশজাত প্রত্যেক রাজার জীবন ও বীরত্বকাহিনী। বরিত হয়েছে, 
এবং যদিও ভাব ও রচনাশৈলীর উন্নত মান কোথাও অবনত হয় নি 
তবুও রঘুবংশকে মহাকাব্য না বলে একাধিক খণ্ডকাব্যের সমাহার 
বললে এর ঘথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে । 

উপাখ্যানবাছল্য অবশ্য মহাকাব্যে অবিধেয় নয়। ণ্রামায়ণ” 
'মহাভারত', “ইলিয়ড' ও ণগডিসি”_এই প্রাচীন মহাকাব্যচতুষ্টয়ের 
প্রত্যেকটি অল্পবিস্তর ঘটনাভারাক্রাস্ত। এঁক্যের দ্বিক থেকে বিচার 
করলে দেখা যায় “ইলিয়ড' সর্বাধিক দৃট়পিনন্ধ। এর মুল বিষয়বন্ত্ত 
আযাকিলিসের ক্রোধ এবং একেই কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা--যেগুলি 


কবিতাধ ব্পবৈচিজ্া ৬৩ 


দশবর্ষব্যাপী ট্রয়যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে আবদ্ধ--আবতিত হচ্ছে। 
*€ডিসি'তে স্থানকালের ব্যাপ্তি অনেক বেশী, এবং যে সব সমুদ্র 
অভিযানের বর্ণনা দেওয়। হয়েছে তাদের যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ, তবে 
ইউলিসিস সব কাহিনীর নাযুক বলে একট। ভাবগত এঁক্যের আভাস 
পাওয়া যায়। 'রামায়ণে'ও মুখ্য ঘটনাগুলির সঙ্গে রাম ঘনিষ্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট । “মহাভারতে”র ঘটনাবিশ্যাসে কিন্ত যথেষ্ট শৈথিল্য পুষ্ট হয়। 
এমন ভতানেক উপাখ্যান (যেমন নল-দময়ন্তী ও সাবিভ্রী-সত্যবান 
কাহিনী ) এখানে পরিবেশিত হয়েছে যাদের সঙ্গে মূল আখ্যানের 
কোন সংযোগ লেই । তছৃপরি অধ্যাআ্ম ও নীতিতন্বকে প্রয়োজনাতিরিক্ত 
স্থান দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই তত্বালোচল! স্থান 
পায় নি, স্থান জুড়েছে। 

এই অসংগতি সত্ত্বেও “মহাভারতের যে মহৎ গুণটি আমাদের 
বিস্ময়াবিষ্ট করে সেটি এর বিরাটত্ব। আখ্যানভাগের সারাংশটুকু, 
অর্থাৎ কুরুপাগুবের দ্বন্থ, এমনিতে একটা বিরাট ব্যাপার নয়, কিন্ত 
কৃষ্ণ দবিপায়ন এই বিষয়বন্তরকে এমন অভাবনীয় বিস্তৃতি দান করেছেন 
যে একটা সমগ্র জাতির বর্ণাঢ্য মালসচিত্র আমাদের চোখের সামনে 
ফুটে ওঠে ॥ প্রসঙ্গত মনে রাখা উচিত ঘে প্রত্যেক মহাকাব্যের 
বিষয়বস্ত এতিহমূলক, এবং সে এঁতিহ্যের বিকৃতিসাধন নিন্দনীয় বলে 
পরিগণিত হয়। খুটিনাটি বিষয়ের অবশ্য অদলবদল ঘটতে পারে।১ 
'ঘটন! নিধাচনে কবির স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস তিনি 
আক্রমণ করতে পারেন না ।২ 

১ উপরে দণ্ডার অভিমত রষ্টব্য। 

২। *মেঘনাদ্ববধ কাবে), মধুস্থদন এই আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় 
দিয়েছেন । এর সপক্ষে যতই যুক্তি দেখানে। যাক ন! হেন, দুটি ভ্রটি আমর! 
কোনোমতেই উপেক্ষা করছে পারি না । প্রথম, রাবণ-চরিজ্বের ্ববিরো ধিতা, 
দ্বিতীয়, মেঘনাদ ও লম্মণ চরিত্রের উতৎ্কট বৈষম্য। রাবণ আত্মশক্তিতে 
আস্থাবান কিন্ত ভার উ্রযাজিক পরিণামের অন্ত দায়ী করেন শূর্পপখীকে । আর 


কাপুরুষ লক্দ্রণকে মেঘনাদের প্রতিছদ্বিরূপে চিত্রিত করে মধুস্থদন নায়কের 
মহত্বকে ধর্ব করেছেন। 


৬৪ কবিতার কথা 


এখানে আর একটি বিষয় লক্ষা করা দরকার। মহাকাব্যের 
আবির্ভাব ধতই বিম্ময়কর হোক, এর পিছনে নিশ্চয় একট! প্রস্ততিপর্য 
ছিল। উর্বশীর মতে। মহাকাব্য হঠাৎ একদিন “আপনাতে আপনি 
বিকশি' প্রস্ফুটিত হল-_এরপ অনুমান কোনো দিক দিয়ে যুকিসিদ্ধ হবে 
না। প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য রচনার প্রাক্কালে বারত্বব্যঞ্জক লোকগাথা, 
কিংবদস্তী ইত্যাদির প্রচলন ছিল, এবং এদেরই স্ুসমঞ্জন প্রকাশ 
“রামায়ণ অথবা “ইলিয়ড+ | মহাকবি যেন এসব বিক্ষিপ্ত কাহিনীকে 
একটি স্ত্রে যোজনা করে “দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করেন" । 
মহাকাব্যের মধ্যে যে সমগ্রতা দেখ। যাঁয় সেটি নিঃসন্দেহে ব্যক্তি- 
বিশেষেরই স্প্তি, কিন্তু জ্রষ্টা এখানে স্যট্টির অন্তরালে আত্মগোপন 
করেন। সেইজন্য “মহাকবির1 যাহা রচনা! করেন তাহাকে কোনে। 
ব্যক্তিবিশেষের র5চন! বলিয়া মনে হয় না” ( রবীন্দ্রনাথ )। 

মহাকাব্যের পটভূমি ও চরিত্রও আব্যানভাগের মতো বিরাট ও 
অলৌকিক । সমস্ত গ্রীক জগৎ “ইলিয়ড-ওভিসি'র এবং আসমুদ্র- 
হিমাচল ভারতবর্ষ 'রামায়ণ-মহাভারতে'র পটভূমিকা। কখনও কখনও 
আবার মতের সীমা ছাড়িয়ে কবি স্বর্গগনরক ও পাতালপুরীতে 
আরোহণ অথব। অবরোহণ করেন । মহাকাব্যের নায়ক এক বৃহত্তর 
সমাজের প্রতিভূস্থানীয় এবং আমাদের তুলনায় তিনি এতই উচ্চস্তরের 
যে.তার সাধারণ ক্ধকলাপও অপরূপ মহিমায় উজ্জ্বল । দোঁষগুণাশ্রিত 
হয়েও তিনি মহৎ আদর্শের প্রতিমূতি | ভার জীবনের একমাত্র ব্রত 
স্বকীয় মর্বাদা ও যুগোচিত ন্তায়ধর্মরক্মী। এবং এর জন্য৷ তিনি সর্ববিধ 
ছুখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করেন, এমন কি আত্মবিসর্জনেও অবিচলিত 
থাকেন। ন্গভীর প্রত্যয় ও অচল নিষ্ঠার সহিত কবি এই মহৎ 
জীবনাদর্শকে মূর্ত করে তোজেন। তিনি যেন স্থিতপ্রজ্ঞ ভবিশ্দ্্রষ্টা 
( মহাকবি সম্পর্কে এই ধারণা অন্তত আমাদের পুর্বপুরুষেরা পোষণ 
করতেন ), এবং অবলীলাক্রমে তিনি বিগত গৌরবের ছায়া বর্তমান 
ও অনাগত কালের উপরে প্রক্ষিপ্ত করতে পারেন। মেইজন্ব৷ 
মহাকাব্যের আবেদন শচিরকালীন : 


কবিতার রূপবৈচিত্রা ৬৫ 


ঘষে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে 
ষে মহারাপিণী আছিল ধ্বনিতে 
আজিও সে গীত মহাসংগীতে 
বাজে মানবের কানে । ( রবীন্দ্রনাথ : “পুরস্কার” । ) 


মহাকাব্যের আখ্যানভাগ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় "দেবদেবীর 
দ্বার । দেবতার! অনেক সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য 
দেব ও মানবের মধ্যস্থিত সীমারেখা সব্ত্র খুব স্পষ্ট অনুভূত হয় ন।। 
দেবদেবীরা যেন মানব-মানবীর স্তরে নেমে এসেছেন আর যার! 
নরদেহধারী তার! দেবত্বলাভ করেছে । এই অতিপ্রাকৃতের অবতারণাও 
( মহাকাব্যের এটি একটি বিশেষ অঙ্গ ) মহাকাবাকে বিশালতা দান 
করেছে । 

ছন্দ ও ভাষারীতির মধ্যেও বিরাটত্বের ব্যঞ্রনা রয়েছে । ছন্দের 
বিশেষত্ব হচ্ছে ওজোগুণ__যা আমরা স্পষ্ট অনুভব করি গ্রীক 
হেক্সামিট।র-এ, সংস্কৃত শ্লোকে ও অনুষ্টভ্‌ ছন্দে, ইংরেজী ব্ল্যাক 
ভাস-এ ও মধুস্দনপ্রবন্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে। ভাষারীতির শ্রেন্ঠ 
গুণ উপমার এীশ্বর্ধ। উপমাপ্রয়োগের সাধারণ উদ্দেশ্য উপমেয়ের 
কোনো! বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করা, কিন্তু এখানে উপমানই বর্ণ ও 
রেখায় এত সমুজ্জল হয়ে ওঠে ঘে উপমেয়কে মনে হয় তার জান 
পশ্চাৎপট | উপমাবাহুল্যের ফলে কাহনীর গতিরোধ হয়, কিন্ত 
আবেগের গভীরতা ও বিস্তৃতি অনেক বেড়ে যাঁয়। “ইলিয়ভ” থেকে 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে-_-এখানে পলায়মীন আ্যকিলিসের চিত্র 
অস্কিত হয়েছে : 
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স্বৃ-৭ ৫ 


৬৬ কবিতার কথ! 


মহাকাব্যকে সাধারণত ছটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়-_“অকৃত্রিম 
বা শ্বতঃস্ুর্ত এবং “সাহিত্যিক । বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমরের রচন! 
প্রথম শ্রেণীর অস্তর্গত। মহাভারত" বা ৭গডিসি” সমাজমানসের 
অকৃত্রিম আলেখ্য হতে পারে, কিন্তু এখানেও শিল্পীর নিপুণ হস্তের 
পরিচয় পাশুয়া ঘায়। তবুও এই শ্রেণীবিভাগ তাৎপর্ধপূর্ণ। সাহিত্যিক 
মহাকাব্যগুলি, ঘেমন ভাজিলের “ইনিড', ট্যাসোর “জেরুসালেম 
লিবারেতা” কালিদাসের “রঘুবংশ', “কুমারসম্ভব+, ফারদৌসির 
“শাহনামা” মিলটনের “প্যারাভাইজ লস্ট", মধুস্থদনের মেঘনাদবধ 
কাব্য' কাব্যগুণে যতই সমৃদ্ধ হোক, মহাভারত ইত্যাদির সঙ্গে এদের 
তুলনা করা চলে না। ভাজিল, মিলটন প্রমুখ লেখকের! উচ্চস্তরের 
শিল্পী, কিন্তু তাদের রচনায় সজ্জান প্রয়াসের চিহ্ন বর্তমান, এবং সেই 
কারণে তারা আমাদের ততট। বিহ্বল করতে পারেন না যতট। পারেন 
প্রাচীন মহাকবিরা। “প্যারাডাইজ লস্ট'এর ধা বিষয়বস্তর-_অর্থাং 
মানুষ ও তার অর্টার সম্পর্ক-_তা স্বমহিমায় ভাম্বর--এবং মিলটনের 
অসামান্ধ কল্পনাশক্তি ও কলানৈপুণ্য সম্পর্কেও কোনে! সন্দেহ জাগে 
না, কিন্ত তবুও যে তিনি চরম সাফল্য লাভ করতে পারেন নি তার 
কারণ সম্ভবত এই যে তিনি যুগধর্মের প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি সুদূর 
অতীতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক জগতের সঙ্গে 
সেই অতীত দিনের কোনো আত্মিক যোগ ছিল না। পক্ষান্তরে 
হোমর, বাল্সীকি ও ব্যান যে সভ্যতার চিত্র অস্কিত করেছেন তার 
সঙ্গে তার! প্রত্যক্ষভাবে সংপ্লিষ্ট ছিলেন। তাদের জীবনবেদে আস্তরিক 
প্রতীতির স্ুরই ধ্বনিত হয়েছে। সেইজন্য তাদের রচনাতে যা 
স্বাভাবিক পরবর্তাঁ মহাকাব্যে তা-ই অন্বাভাবিক মনে হয় । 

মহাকাব্যের খুব দূর আত্মীয় কাহিনীমূলক কবিত।। কাহিনী 
গৃহীত হয় ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদস্তী, মহাকাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন সুত্র 
থেকে এবং কল্পনার বর্ণপ্রলেপ দিয়ে তাকেই মনোরম করে তোলা 
হয়। এই শ্রেণীর কবিতাতে সাধারণত রোমা্টিক উচ্ছাস থাকে। 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যয়ৈর “পদ্মিনী৷ উপাখ্যান” ও 'কর্মদেবী', নবীনচন্র 


কবিতার ক্পার্ধেচিত্র্য ৬৭ 
সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈবতক', “কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস” অক্ষয়চজ্জ 
চৌধুরীর “উদাসিনী”, স্কটের "লে অব দি লাস্ট মিনস্ট্রেল ও 
'মারমিয়ন, আখ্যানমূলক কাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 
“কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত কবিতাবলীর, এবং কিটসের “ইভ অৰ 
সেন্ট আযাগনিস”, “ইসাবেলা' ও কোলরিজের পক্রিস্টাবেল'এর পরিসর 
অনেক কম কিন্তু কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট। 


রাপক (41198০:5) 
রূপক কবিতাও আখ্যানমূলক ৷ এর বিশেষত্ব এই যে আক্ষরিক অর্থ 
ছাড়া অন্য একটি গভীর অর্থের ইঙ্গিত থাকে। অর্থটি আপাত- 
প্রতীয়মান নয়, কবির অস্পষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করে একে খুজে বার 
করতে হয়। প্রাচীন ইউরোগীয় কাব্যে বিশদ রূপকের কোনো নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। বূপকরীতি প্রথম ব্যাপকভাবে অন্স্থত হয় মধ্যযুগের 
শেষার্ধে এবং এ সময়ে ইউরোপব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে ফরাসী কবি 
গিলে? দে লরিস ও জ'ঁ। দে মি রচিত কাব্যগ্রন্থ 'রোম। দেলা রোজ'। 
গোলাপ এখানে কবিপ্রিয়ার প্রতীক, ফুলটি যে উদ্ভানের মধ্যমণি তা 
কবির স্বপ্রদৃষ্টিতে প্রতিভাত হল মে মাসের এক রৌদ্রোজ্জল প্রভাতে । 
কবিতার সুচনা! এই স্তবপ্নদর্শনে এবং গৃঢ অর্থের গোলকধাধারও শুরু 
এইখানে ॥৩ 

রূপক আধ্যাত্মিক বা নৈতিক ভাবেরও গ্যোতক হতে পারে। 
দত্তের বিশ্ববিশ্রুত “ডিভাইন কমেডি' সম্পূর্ণ রূপকধর্মী না হলেও 
আধ্যাত্মিক সংকেতময়তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ । স্পেনসারের “ফেয়ারি 
কুইন'এও মধ্যযুগীয় ধর্ম ও নীতিপ্রবণত। প্রকাশ পেয়েছে। ফেয়ারি 
কুইন একাধারে রানী এলিজাবেথ ও গৌরবের চিন্ময়ী প্রতিমা, এবং 
তার অনুগত নাইটের! পবিত্রতা, সংযম ইত্যাদি মহৎ গুণের প্রতীক । 





৩। ইংরেজ কবি চসার ফরাসী কবিতাটির ভাবাহুধাদ করেন। ত্তীঙ্ 
প্রথম বয়সের প্রায় সমত্ত রচনাতে ব্দপকরীতি অবলখ্িত হয়েছে। 


৬৮ কবিতার কথ। 


হেমচন্দ্রের আশাকানন' ও দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের 'ন্বপ্নপ্রয়াণ' রূপকধর্মী 
কাব্য। 'আশাকানন”কে হেমচন্দ্র নিজেই বলেছেন “সাঙ্গ রূপক কাব্য? 
“মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই 
কাব্যের উদ্দেশ্ট ।' কিন্তু প্রবৃত্বিগুলিকে 'প্রত্যক্ষীভূত' করার জন্য যে 
শক্তির প্রয়োজন হেমচন্দ্র কোনে। দিনই তা অর্জন করতে পারেন নি, 
এবং সেইজন্য তার রূপক রচনার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দ্ষপ্ন- 
প্রয়াণ অপেক্ষাকৃত সফল রচন।। রবীন্দ্রনাথের মতে এটি “যেন একট! 
রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, 
চিত্র, মুতি ও কারুনৈপুণ্য+ | 

রূপক সম্বন্ধে একটি কথ। মনে রাখা দরকার । যে কোনে 
রচনারই একট মনগড়া অর্থ দাড় করানো যায়। কিন্তু সেই অর্থ 
যদি কবির স্বীকৃতিলাভ ন। করে কিংবা তার সমর্থনস্চচক কোনো 
ইঙ্গিত রচনার মধ্যে না থাকে তাহলে অর্থটিকে বর্জন করাই শ্রেয় ।৪ 
স্থানে অস্থানে রূপক আবিষ্কারের চেষ্টা করলে আসল অর্থকে বিকৃত 
করা হবে। 


গীতিকাব্য (5:1০) 

গীতিকাব্য বলতে আমর! বুঝি কাব্যগুণান্বিত গান অথব। গীতিমূলক 
ছোট কবিতা। ইংরেজী “লিরিক' শব্দ এই ছিবিধ অর্থে ই প্রযুক্ত হয় । 
পুরাকালে বীণ! (155 ) সংযোগে এই ধরনের গান গাওয়া হত বলে 
এর নাম দেওয়া হয়েছিল পলিরিক”। এখন লায়ারের আর চলন নেই, 
তবুও সংগীতের সঙ্গে গীতিকবিতার যোগস্ত্র একেবার ছিন্ন হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথের বু রচন1 একাধারে কবিতা ও গান, এবং গানের ক্মুরও 
তার স্বকীয় স্থপ্টি। এদিক দিয়ে তিনি অতুলনীয়, তবে প্রসঙ্গত 
দ্বিজেন্্লাল রায়, রজনীকান্ত মেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল 





চে রস 


৪। প্রথম অধ্যায় বিভাগ *-এ “কচ ও দেবদ্বানী” সম্পর্কিত আলোচনা 
দ্রষ্টবায। 


কবিতার বূপধৈচিজ্্য ৬৯ 


ইসঙ্গামের দানও স্মরণীয়। আবার সংগীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
হয়েও অনেকে উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা রচনা করেছেন ।« 

গীতিকবিস্তার সাংগীতিক আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। 
কাব্যবিচারে গীতি” শব্দাংশটি কিন্ত অর্থহীন নয়। এর দ্বারা! ব্যজিত 
হয় কবির স্ুক্ষ হৃদয়াবেগ এবং এই হৃদয়াবেগের শিল্পসম্মত প্রকাশই 
শীতিকবিতার *্সবচেয়ে বড় লক্ষণ। প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত 
ভাবে আলোচিত হয়েছে, তবুও মূল স্ত্রটির এখানে পুনরুল্লেখ করছি : 
আত্মগত হয়েও কবি যদি আপেক্ষিক নৈব্যক্তিকতার পরিচয় দিতে ন। 
পারেন তাহলে তার প্রকাশকার্ধ সফল হবে না। যাদের মন হাম্পূর্ণ 
অদমিত (01011)1)111050) তারা অবশ্য একাস্ত ব্যক্তিগত আবেগ 
প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না। আবেগের উচ্কাস এদের রচনার 
মধ্যে একট! বিশৃঙ্খলা এনে দেয়। এর দৃষ্টান্ত পাওয়। যায় বিহারীলাল 
চক্রবর্তার কবিতায় । ভার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ * "সারদামঙ্গল* একাস্তভাবে 
“নাবজেকটিভ» অর্থাৎ আত্মগত, অন্তরঙ্গ কাব্য। এখানে কবিকল্পন। 
যেমন বাম্পোদ্ধেল ও পরিবর্তনশীল, কাব্যকল্পননাও তেমনি অবাস্তব ও 
উদ্বায়ু।...কবিচিত্তের স্ুুনিবিড় রসোপলন্ধি কাব্যটির নীহারিকাঁবৎ 
উপাদান । রলাবেগ মাঝে মাঝে অত্যন্ত প্রবল হইয়। ভাবকে একেবারে 
ঝাপসা করিয়। দিয়াছে” 1৬ 

সার্থক লিরিকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সর্বাঙ্গীণ সংহতি, এবং “সারদা- 
মঙ্গলে তারই অভাব ঘটেছে। গীতিকাব্যরচয়িতার কাছে এই 
সংহতিন্ফজন তেমন গুরুতর সমস্ত নয়, কারণ তার কবিতার বিষয়বস্ত 
একটি বিশেষ হৃদয়াবেগ-_যা জটিল হলেও সাধারণত কোনে রকম 
ভাববৈষম্যের সৃষ্টি করে না। সুতরাং কবি যদি নিজেকে একটু সংযত 
করে রাখেন তাহলেই তিনি অন্তরন্থ অস্পষ্ট ভাবকে স্বচ্ছ আলোকে 





এ রন ৯০ সপ সস 


€। টেনিসন ও ইয়েটস উচ্চশ্রেণীর গীতিকাব্যরচক্ষিতা, কিন্তু সংগীতের 
ক্ষেত্রে ছজনেই ছিলেন অরসিক। ইয়েটস আইরিশ ও ইংরেজী জাতীয় 
কবিতার শার্থকা বুঝতে পারতেন না । 

৬। ন্থকুমার মেন: “বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস” : দ্বিতীয় খণ্ড। 


৭ করিতার কথ 


উত্তাসিত করতে পারবেন । একাস্থপ্তির চেয়ে বৃহত্তর সমস্যা এখানে 
অতি পুরাতন ভাঁবকে নব কলেবর দান করা। পাঠক্ষের সাড়! 
যাতে গতাম্থুগতিক ন। হয় সে দিকে কবির লক্ষা থাক “দরকার। কি 
উপায়ে কবি তার ঈশ্সিত ফল লাভ কথ্ধেন তার সঠিক বিবৃতি দেওয়। 
অসস্ভব। তবে মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে লিরিক-প্রতিভার 
পরাকান্তা দেখ। যায় গ্রন্থিবুল হৃদয়াবেগের ন্ুুষম প্রক্লাশে। আর 
কবিত!। যখন একটিমাত্র সরলরেখা! ধরে চলে তখন তার অর্থঘনত্ব 
নির্ভর করে ভাবের অনন্যতা ও সংকেতময়তার উপর। 

লিরিকের ভাষা ও ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ভাবের অনুগামী এবং ভাবের 
উত্থানপতন নির্দিষ্ট হয় মিল, ছন্দস্পন্দ এবং স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সুষ্ঠ 
প্রয়োগ ও ধ্বনির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দ্বারা। “ওড টুদি ওএস্ট 
উইগ্ত'এ শেলি যখন স্তব্ধ, স্বপ্রাবিষ্ট ভূমধ্যসাগরের বর্ণন। দিচ্ছেন তখন 
ভার ভাষা কোমল ও স্থুললিত : 


7709 159) 
[00180 0৩ 6106 901] 01 1018 ০75৪6211179 802921209, 


আবার কয়েক ছত্র পরে বাত্যাক্ষুন্ধ আতলাস্তিক মহাসমুদ্রের বর্ণনায় 
তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে মাধুর্য গুণের পরিবর্তে ওজোগুণ 
পরিস্ফুট হয়েছে : 


[1106 4 618,761078 169] [00 975 
019959 61090389198 81160 90083705. 


লিরিক রূপকল্পও একান্তভাবে আবেগনির্ভর। “ম্চেতন।” কবিতাঁটিতে 
জীবনানন্দ দাশ নাগরিক জীবনের পটভূমিতে যে নির্জন দ্বীপের চিত্র 
অঙ্কন করেছেন তাতে তার প্রেমাবেগই স্পন্দিত হয়েছে : 
সহুচেতনা, তুমি এক দূরতর ত্বীপ 
বিকেলের শক্ষত্তের কাছে 
সেইখাঁনে দারুচিনি-বনানীর ফাকে 
নির্জনতা আছে । 
গীতিকাব্যের এীত্হ্য সব দেশেই খুব প্রাচীন। ভারতীয়, চৈনিক, 
ইচছদী ও আীক গীতিকাব্যের প্রাচীনত্ব অবশ্ঠট সরচেয়ে বেশী। 


কবিতার র্পবৈচিত্রা ৭১ 


সাল-তারিখের প্রশ্ন না তুলে আমরা হছু-চার কথায় এই সব বিভিন্ন 
লিরিকেন্ধু একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। চৈনিক গীতিকবিভার 
ভাববস্ত প্রধানত প্রেম, বন্ধুত্ব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধানুরাগ | ভাবের 
স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা এবং বূপকল্পনার সংযত ও সমঞ্জস প্রয়োগ 
চৈনিক গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হুচ্ছে : 

কামিজ খুলে লবুজ বনে এসে বলি, 

আন্তে আন্তে চালাই একট। পাখা, 

মাথার টুপি খুলে রেখে দিই একট! পাথরের 'পরে 

পাইন গাছ থেকে হাওয়া ঝরে পড়ে 

আমার খালি মাথার উপরে । 
আদি গ্রীক গীতিকবিতা সংগীতের সমগোত্র। ছু-রকম কবিতার 

প্রচলন ছিল-_কোরাাল” (মিলিত ) ও 'মনডিক” (একক )। 
কোর্যাল কবিতা নাটকের অন্তর্গত, এবং এর সাহায্যে ইসকিলাস। 
সফোক্রিস প্রভৃতি লেখক নাটকীয় পরিস্থিতিকে অত্যন্ত আবেগময় 
করে তুলেছেন। মনডিক কবিতা! বিষয়বৈচিত্র্য, অনুভূতির সুল্স্রতা 
প্রভৃতি বৈশিষ্ট্ে সমুজ্জল | স্যাফো (স্ুইনবার্নের মতে সবোত্তম 
গ্রীক গীতিকাব্যরচয়িতা) ও পিনডার মনডিক লিরিক রচনায় সমধিক 
পারদণিতা দেখিয়েছেন। ইহুদী গীতিকাব্য ঈশ্বরের উদ্দেশে 
নিবেদিত । ওল্ড টেস্টামেণ্টের "সং অব সংস্* অথবা “বুক অব সাম্স্‌*এ 
যে আধ্যাত্মিক উন্মাদনা ও অসামান্য প্রকাশক্ষমতার পরিচয় পাওয়া 
যায় বিশ্বসাহিত্যে কদাচিৎ তার তুলনা মেলে। ভারতীয় আদি 
গীতিকাব্যও--অর্থাৎ খক্‌ ও অথব বেদের অন্তর্গত সংগীতাবলী--- 
আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন। তবে জার্মান সমালোচক উইনটারনিজের 
মতানুসারে আমরা বলতে পারি যে বৈদিক কবি যেন সুর্ধ, চন্দ্র প্রমূখ 
দেবতাদের বন্দনা গান করেন নি। তিনি ভাশম্বর সুর্ধ, দীপ্তিমান চত্ঞ, 
নক্ষত্রথচিত আকাশ, বিছাৎশিখা, বৃষ্টিধারা, জলপ্রবাহ ইত্যাদি মহিমময় 
প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই বর্ণনা করেছেন ।৭ সংস্কৃত ক্লাসিক গীতিকাব্যে 


৭। পরবর্তা উপবিসাগে আলোচিত 'প্রার্থনাসংগীত' দ্রব্য | 


৭ কবিতার কথা 


লৌকিক ভাব অধিকতর বিকাশলাভ করেছে । এবং বিশেষ করে 
দরবারী কবিতাতে দৈহিক অঙ্গুভূতি অসংবৃতরূপে প্রকাশ প্রেয়েছে। 
অনেক কবিতাতে আবার শ্রীকৃষ্ণ-এতিহ্া অবলম্বিত হয়েছে । এদের 
বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক প্রতীকতা। এবং লৌকিক ও অলৌকিক অনুস্ভৃতির 
মিলন। ছন্বোবৈচিত্র্য বিস্ময়কর, এবং কলহংস, কুস্ুমবিচিত্রা, প্রহবিণী। 
মন্দাক্রান্তা, বিছ্যুন্মীলা, শিখরিণী প্রভৃতি নামেই যেন কবিত্বের 
সংকেত রয়েছে । রোমক, ইতালীয়, পারসী (ওমর খৈয়াম, শাঁদি, 
হাফিজ ), আরবী, ইংরেজী, ফরাসী গীতিকাব্যও সবিশেষ আলোনীয়, 
কিন্ত পরিসরের স্বল্পতার জন্য ত1 সম্ভব হল না। বাঙওল। কবিতা! পৃথক 
ভাবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে । 


প্রার্থনাসংগীত (229) 


প্রার্থনাসংগীত অথবা স্তোত্রপাঠ দেবতা ও ঈশ্বর উপাসনার অন্যতম 
প্রধান অঙ্গ । আধ্যাত্মিক ভাবই স্তোত্রের প্রাণম্বরূপঃ এবং গায়ক ও 
শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভাবের উদ্দীপনই স্তোত্রকারের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
উদ্দেশ্মূলক হলেও অনেক স্তব কাব্যধর্ম, যেমন বৈদিক, ইছদী ও 
গ্রীষ্টান সংগীত । বেদরচয়িতার ধর্মবোধ অত্যন্ত তীত্র, কিন্ত মানব- 
জীবন ও পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মহিমার প্রতিও তিনি উদাসীন নন। 
তিনি সতা, শিব ও স্ুশ্দরের পূজারী । তার কল্পনাদৃষ্টিতে “আকাশ- 
দুহিতা” উবা। মৃত সৌন্দর্য, উষ্ার আবির্ভাবে অন্ধকার ও অমঙ্গল 
দূরীতৃত হয় । অধ্যাত্মবোধের গৌরব স্থানে স্থানে একটু নিশুভ হয়েছে 
আশীর্বাদলাভের অত্যধিক কামনা প্রকাশের জন্য, অন্তত উইনটারনিজ 
এইরূপ মন্তব্য করেছেন, কিন্ত তিনিও অথধবেদের অন্তর্গত পৃথিবী ও 
বরুণ বন্দনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ । পৃথিবী দৃশ্ঠমান সমস্ত বস্তুর 
রক্ষয়িত্রী, আর বরুণ সবজ্। সবশক্তিমীন ও সব্ত্র বিরাজমান : 

বকুণই এই পৃথিবী এবং এ অশীম অস্তরীক্ষের অবীর্্বর, 

দুটি সমূদ্রই, বরুণের কুক্ষিগত; 

এবং ভিনি এই ক্ষুপ্র বারিবিন্দূতে নিলীন। 


সপ 


কবিভান্ ব্ূপবৈচিত্র্য শ৩ 


এই সব ছত্রে যে দিব্য উন্মাদন! প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা পাওয়। 
যাঁয় একমাত্র ইন্ছুদী প্রার্থনাসংগীতে 
বেদগান ও ইহুদী সংগীতের সুর কিন্তু এক নয়। বৈদিক কবি 

পরমাধিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন :; 

আদিত্যবর্ণ মহান্‌ পুরুষকে আমি জেনেছি, 

তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় 

নান্যঃ পম্থ। বিছ্যাতে অয়নায় । 
যে প্রশান্তি ও আনন্দানুভূতির ধ্যানন্িগ্ধ কূপ এখানে দৃষ্ট হয় ইহুদী 
সংগীতে তা অন্ভুপস্থিত। নির্বামনের হুঃখ” ও অত্যাচারের গ্লানি 
ইন্ছদীদের প্রবলভাবে বিক্ষুন্দধ করেছিল। এবং সেইজন্য তাদের 
প্রতিভূম্থানীয় কবিদের রচনায় বৈরনির্ধাতনের প্রবৃত্তি এবং ব্যক্তি 
ও জাতির মুক্তিকামন। ব্যক্ত হয়েছে । এই মনোভাব অবশ্ট মিলিত 
হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত ভক্তির সঙ্গে : 
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গ্রীক কবিরাঁও প্রার্থনাসংগীত রচন1 করতেন, তবে অধিকাংশ 
সংগীতই আজ অবলুপ্ত। যে সব রচনা এখনও বিদ্যমান তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে বিখ্যাত “দি ফাস্ট” ডেলফিক হিম” এবং হোমারের “হিম টু 
ডিমিটার” টু এথেনা” "টু আর্থ ও টু ক্যাস্টর ও পোলাক্স' । খ্রীষ্টান 
প্রার্থনাগানে ইহ্ছদী ও প্রীক সংশীতধারা মিলিত হয়েছে। ইহুদী 
প্রভাব দেখা যায় "গ্লেরিয়া ইন এক্সেলসিস'৯ ও "ম্যাগনিফিক্যাত"ঞ, 
এবং গ্রীক প্রভাব €ট ডিউম'এ।৯০ সংগীতের খুটিনাটি বিষয়ের 


০ মি শাম 
পপি শি সস 


৮। ইহ্দ্রীদের দুবার দেশত্যাগ করতে হয়েছিল । 

৯ 310৮ 709 6০ ০0. ০0. 15187 1 এই শ্রীর্থনা-সংগীত আ্রীষ্টান 
উপাননার অঙ্গ । 

১০। রচনাকাল ৪১৫ শ্রীষ্াব্ধ, এবং রচয্লিতা খুব সম্ভব সেন্ট আাম্ত্রোস। 


৭৪ কবিতার কথা 


আলোচন! এখানে অনাবশ্বাক--এবং আমাদের সাধ্যেরও অতীত । 
চার্চ সংগীতের শ্রেশীবিভাগও খুব গোলমেলে-_-যেমন ক্যানটিকৃল, চ্যাপ্ট, 
সিকোয়েম্স, আনটিফোন ইত্যার্দি। সাংগীতিক রহস্ত ভেদ করার 
চেষ্টা না করে আমর! অবশ্য ঈশ্বরের উপর কবির নির্ভরশীলতা, আঁবেগ- 
চাঞ্চল্য, সংঘর্ষমূলক প্রচারপ্রবণতা। ইত্যাদি ভাবগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
মনোনিবেশ করতে পারি এবং তাহলেই কাব্যগুণের উৎকর্ষ আমরা 
ঠিকমত বুঝতে পারব। 

আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনাসংগীতের তেমন প্রচলন ন। 
থাকলেও ধর্মমুলক গানের ধারা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান। এই 
ধারার বিভিন্ন শাখ। প্রশাখাকবীর, বল্পভদাস, স্ুরদাস ও মীরাবাঈয়ের 
হিন্দী ভজন, রামদাস ও তৃকারামের মারাহী ভজন এবং বাঙল। বৈষ্ণব 
পদাবলী, শ্যামাসংগীত ও বাউল গান । এই সমস্ত গান ভক্তি, প্রেম, 
বিরহ, বাৎসল্যার্দি রসে অভিষিক্ত, এবং সেইজন্য জনসাধারণের মধ্যে 
এদের আবেদন খুব ব্যাপক । সাধারণ অন্ভূতির এখানে ভধ্বায়ন 
হয়েছে__যেমন, বৈষঞ্কব কবিতায় “সধ্য, বাংসল্য, দাম্পত্যপ্রেম--, 
শ্রীকষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যে স্ষতি লাভ করিয়াছে ।১১ কিন্তু এই 
“লীলাবৈচিত্রোর” মধ্যে মানুষের হৃদয়াবেগ নিঃশেষ হয়ে যায় নি, এবং 
বল। বাহুল্য সেই কারণেই বৈষ্ণব কবিত। ধর্মপথের নির্দেশক হয়েও এত 
মর্মস্পর্শা। ভক্তের দৃষ্টিতে চস্তীদাসের স্থপরিচিত গান ম্থখের লাগিয়া এ 
'ঘর বাধিন্থু নিশ্চয়ই অধ্যাত্মবোধের অভিব্যক্তি, কিন্তু রসিক পাঠকের 
নিকট শ্রীরাধার “আক্ষেপানুরাগ” কবির বিরহী হাদয়েরই প্রতিভাস। 

আমাদের ভক্তিবাদের সঙ্গে মরমিয়া তত্বের সংযে।গ অত্যন্ত নিবিড়, 
এমন কি একটিকে অপরের নামান্তর বললে সত্যের অপলাপ হবে না। 
গ্ীষ্টান মরমী ও মুসলমান ন্মুফী*২ সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ধর্মগ্রন্থ কত 

১১। দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেক্ছনাথ যিত্র-সম্পীদিত বৈষ্ণব পদাবলী'র 
ভূমিক1 থেকে উদ্ধত । 

১২। স্থফী মতের প্রবর্তন হয় আরথ দেশে, কিন্ত এর উদগাত! ছিলেন 


পারস্যদেশীক্প কবি সানাই, আত্তীর ও জালাল উদ্দীন মৌলভী রুমি । মুসলিম 
জগতে রুমিই শ্রেষ্ঠ মরমী কবি । 


কবিতার রূপবৈচিআ ৭৫ 


জীবাত্ম। ও পরমাত্মার মিলনতত্বের পরিপূর্ণ উপলক্কি, কিন্ত তাদের 
পথ প্রেমানুতভূতির, জ্ঞানের নয়, এবং এই হিসাবে অধ্যাত্মমার্গে তারা 
চৈতন্য, মীরাবাই প্রভৃতির সহ্যাত্রী। এদের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে 
প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন এবংসফ্ার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ নিতান্ত ব্যক্তিগত 
ব্যাপার। মরমীয়া কাব্য সেইজন্য তত্বমূলক নয়, কবির ধর্সপ্রবণ 
হাদয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই এর প্রাণ। অস্তঘ্বন্ঘ ভাকে নিরস্তর 
বিচলিত করে, এবং সে ছন্দের পরিসমাপ্তি ঘটে পরম সত্বায় ভার 
আতখ্মবিলোপে । ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি এখন একাত্ম । 
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মরমী কবি হিসাবে ধার! খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে 
হার্বাট, রিচার্ড ক্রুশ, ফ্র্যান্সিদ টমসন, জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স ও 
রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য । অনেকে আবার (যেমন হেনরি ভন, 
ওআরসওআর্থ__এবং রবীন্দ্রনাথও ) বহিঃপ্রকৃতি থেকে প্রেরণা আহরণ 
করেছেন, এবং তাদের রচনাতেও একা ত্্যবোধ খুব স্পষ্ট। 


ওড (029) 

ওড (এর কোনে। বাঁঙল। প্রতিশব্দ নেই) লিরিক-প্রতিভার আর 
একটি শ্ুন্দর অভিব্যক্তি । ক্লাসিক ওড রচিত হত কোর্যাল গান 
হিসাবে । এর পর পর তিনটি স্তবকের নাম স্ট্রোফি (92:0191)6), 
আনটিস্ট্রোফি (21015601979) ও এপোড (2০০৭০)। কোরাস 
অর্থাৎ গায়কবৃন্দ প্রথমে ব! দিকে ও পরে ডান দিকে ঘুরে যথাক্রমে 
স্ট্রোফি ও আনটিস্ট্রোফি গাইত। এপোঁড গাওয়। হত ভিন্ন স্থরে এবং 
তখন সবাই এক জায়গায় দাড়িয়ে খাকত। একই ওডে একাধিক 
স্ট্রোফি ইত্যাদি থাকতে পারে, কিন্তু স্তবকবিভাগ এ রীতির ছ্বার৷ 
স্বনিদিষ্ট। অপেক্ষাকৃত দীর্থ ওডে তিনটি স্তবক একত্র গ্রথিত হয়ে 
একটি বিভাগ রচনা করে । 


৭ কবিতার কথা 


ওড রচনায় সর্বাধিক দক্ষত1 দেখিয়েছেন গ্রীক কবি পিনডার। 

তিনি লেখনী চালনা করতেন অনেকটা দিব্য প্রেরণার বশে ।” পুরাণ 
কিংবদস্তীতে তার শিশুস্লভ বিশ্বাস ছিল, এবং সেইজন্য ভার রচনাতে, 
বিশেষত 'এপিনিসিয়া*র অন্তর্গত “অলিম্পিয়ান ওডস'এ একটা সহজ 
প্রত্যয়ের সুর শোনা যায়। তা ছাড়া ভাবের অচিস্তনীয় মহত্ব ও 
লোকোত্তর কল্পনার দীপ্তিচ্ছটাও আমাদের মনোরপীন করে। রোমক 
কবি হোরেসও পিগুারীয় রীতি অনুসারে টু দি শিপ ইন হুইচ 
ভাঞ্তিল সেম্ড টু এথেন্স”, 'টু মিসেনাস” “কান্টি, লাইফ' প্রভৃতি ওড 
রচনা করেন, এবং এই কবিতাগুলির প্রধান গুণ ভাবের স্বচ্ছতা এবং 
ভাষ। ও ছন্দের বিশুদ্ধতা । পারস্তদেশীয় কবি হাফিজের ওডও অনবদ্ধ 
স্থট্টি। এমারসনের মতে তিনি পিগ্ডার, আযানাক্রিয়ন (শত্রীক কবি ), 
হোরেস ও বার্সের বিশিষ্ট গুণের সঙ্গে যোগ করেছেন মরমীর 
অন্তবূর্টি। প্রেমানুভূতির ষে সুক্ষ ব্যঞ্জন1 তার কাব্যে দেখা যায় অন্যত্র 
তা অতিশয় হুর্লভ : 

খুশির আলো মুখে নিয়ে ধার! মৃত্যু বরণ করেছে 

তারা ভালোবাপার নির্মম রহস্য কি জানে__- 

যে-ভালোবাস। বানিয়েছে আমাকে ক্ষুব্ধ আহাম্মুক ? 

হাফিজ আহাম্মুক ! হ্যা, সবার সেরা আহীাম্মুক । 


আধুনিক যুগে ইংরেজী ভাষায় বু ওড লিখিত হয়েছে, এবং অন্য 
লিরিকের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এর ভাব, বিষয় ও কাব্যশৈলী 
উন্নত ও গাস্তীর্ষপূর্ণ। ছত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে অসমান অর্থাৎ ধবনি- 
সংখ্য। ইচ্ছামত বাড়ানো কমানে। হয়। এর দৃষ্টান্ত ওআর্ডসওআর্থের 
“গড় অন দি ইনটিমেশনস অব ইমটালিটি'। ওড রচনায় অনেক 
ইংরেজ কবিই সফলকাম হয়েছেন, যথ। ড্রাইডেন, কোঁলরিজ, শেলি, 
কিটস প্রভৃতি । গ্রে ও কলিন্স পিগারীয় রাপকলার অন্থকরণ 
করেছেন, কিন্তু তাঁদের কবিতাগুলিতে-_.যেমন শ্রের “প্রোগ্রেষ অব 
পোঁএসি' ও “বার্ড এবং কলিন্সের গড টু লিবার্টিতে- আড়ষ্টুতা ও 
কৃত্রিমতা দোষ দেখা ঘায়। 


কবিতার বূপবৈচিত্র প৭ 


বাঁডল। ভাষায় “এড” শব্দের প্রচলন নেই, তবে লক্ষণ বিচার করে 
আমর! রবীন্দ্রনাথের “উর্বশী” “শাজাহান”, 'শিবাজী-উৎসব” সত্যেন্দ্রনাথ 
দর্তের নমস্কার” ও মোহিতলাল মজুমদারের “পাস্থ” (পদার্শনিক সন্গ্যাসী 
সোপেনহায়ারের উদ্দেশে লিখিত অংশ) প্রভৃতি কবিতাকে স্যচ্ছন্দে 
*ওড” আখ্য। দিতে পারি । 


শোঁককবিত! (21959) 


'এলিজি'র প্রচলিত অর্থ শোকন্চক কবিতা, কিন্ত কেবল এই অর্থে 
সতরীক কবিরা শবটি (স্্রীক 0:09, ) প্রয়োগ করতেন না। এলিজির 
স্বাতন্ত্র্য নির্ধারিত হত একটি বিশেষ ছন্দের দ্বারা €( একে বলা হত 
“এলিজিয়াক মিট।র' )। কবিতার ভাববস্তর যাই হোক-_ প্রিয়জন- 
বিয়োগব্যথ। যুদ্ধপ্রীতি অথবা প্রেমাবেগ_-এ ছন্দ প্রয়োগ এলিজি 
রচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল । এলিজি লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে 
খ্যাতিমান ছিলেন মিমনেরমাস, আযানাক্রিয়ন ও একেমক্রোটাস। 
ল[তিন কবিরা-_যথা তিবিউলাস, ওভিদ ও প্রপারতিয়াস- মোটামুটি 
গ্রীক এতিহোরই বাহক ছিলেন । 

শোকব্চক কবিতারও প্রকারভেদ আছে। সাধারণ এলিজির 
সংজ্ঞানিরপণ নিষ্প্রয়েজন। আর একটি বিশেষ প্রকারের কবিতাকে 
বল। হয় প্যাসটোর্যাল এলিজি। এতে মৃত ব্যক্তি মেষপালকরূণে 
কল্িত হয় এবং তার শোকে মুহামান হয়ে পড়ে তার সহচরবর্গ এবং 
বাহ প্রকৃতি। এইজাতীয় এলিজির উদ্তবক বিউকোলিক (ক্ত্ীক) 
কবি বিয়োন। 'ল্যামেণ্ট ফর আযডোনিস'এ তিনি এই নৃতন রীতির 
প্রবর্তন করেন। তার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত "ল্যামেন্ট ফর বিয়োন, 
আর একটি বিখ্যাত প্যাসটোর্যাল এলিজি। এই পদ্ধতি অনুস্যত 
হয়েছে স্পেনসারের “আযাস্ট্রোফেল+ মিলটনের ৪৭লিসিভাস+ শেলির 
'আাডোনাইস, ও আর্নন্ডের 'থারসিস'এ। মিলটন ও শেলি একটি 
নৃতন সুর ঝংকৃত করেছেন,”_সে স্বর আশা ও আনন্দের, মৃত্যুর 
অন্ধকার অবলুপ্ত হয়েছে অমরত্বের আলোকে ; 


খে কবিতার কথা 
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( শেলি) 
“লিসিভাস” ও “আযাডোনাইস" শ্রেষ্ঠ ইংরেজী শোককবিতা, তবে সব 
চেয়ে জনপ্রিয় কবিত। সম্ভবত গ্রের “এলিজি রিটন ইন এ কা্টি- 
চার্চইয়ার্ড' | গ্রে কোনে। প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন নি। 
এক অখ্যাত পল্লীর অখ্যাততর মৃত অধিবাসীদের উদ্বেষ্টে ভিনি 
কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন এবং সাধারণভাবে মৃত্যুর অবশ্যস্তাবিত৷ ও 
জীবনের নশ্বরত। ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। টেনিসনের 
“ইন মেমোরিয়ম'ও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, তবে কবিতাটি এতই 
দীর্ঘ যে একে এলিজি না বলে এলিজিগুচ্ছ বল অধিকতর সংগত। 
দীর্ঘ কবিতাব্প মতো অতি ক্ষুদ্রায়তন রচনাও এলিজি-আধ্যের় নয় ।৯৩ 
রসোত্বীর্ণ বাঙল! শৌোককবিতার সং্য৷ খুব বেশী নয়। কোনো 
বরেণ্য ব্যক্তির তিরোধানে অনেকেই শোকোচ্ছু।স প্রকাশ করেন, কিন্তু 
তাদের কাব্যপ্রচেষ্টার আবেদন অত্যন্ত স্বল্লকালস্থায়ী। হেমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিষ্ঠাসাগর+ ও "বে কোথায় চলিলে ? ( রমেশচন্দ্ 
দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত ), নবীনচন্দ্র সেনের “মাইকেল মধুস্থদন 
দত্ত বিহারীলাল চক্রবর্তাঁর “বস্ধৃবিয়োগ” (তিন বন্ধু কৈলাস, বিজয় ও 
পূর্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ) ইত্যাদি রচন। নিতান্তই বিশেষত্ব- 
বঞজ্িত। নবীনচন্দ্রের শ্রদ্ধানিবেদনে অবশ্য আন্তরিকতার একটু স্পর্শ 
পাওয়। যায়: 
ঘাও তবে কবিবর কীত্তিরথে চড়ি 
বঙ্গ আধারিয়। 
ঘথ। বাল্সীকি ব্যান ভবভূতি কালিদাস 
রহিয়।ছে সিংহাসনে তোমারি লাগিয়া । 


১৩। অত্যন্ত ক্ছুঙ্জায়ত্তন শোককবিতাঁর নাম ভার্জ (1:8৩)। উদাহরণ, 
শেক্সপিয়রের 'ফিয়ার নে! কার দি ছিট অথ দি সান, ('সিশ্েলিন'), 'ফুলফ্যাদম 


কবিতার ব্ধপবৈচিত্র্য খ্ 


আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সত্যেন্দ্রনাথ দত সবোংকৃষ্ট 
বাঙল। শোককবিত। প্যাসটোর্যাল বা! অন্য কোনো পদ্ধতি তিনি 
অনুসরণ করেন নি, তবুও স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথ ও শেলির কবিতার 
মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির 
শোকাহত মু্তি কল্পনা করেন নি যেমন শেলি করেছিলেন প্রাচীন 
রীতি অন্ুনারে, তাহলেও আযাডোনাইসের 


71077106 900£108 
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প্রভৃতি ছত্রের সহিত উপমিত হতে পারে “সত্যোন্দ্রনাথ দক্তে'র এই 
কয়েকটি চরণ : 
কবি, আজি হতে সে (শরৎ )কি 

বারে বারে আলি তব শৃন্া কক্ষে, তোমারে না দেখি 

উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশিরসঞ্চিত পুষ্পগুলি 

নীরবসংগীত তব দ্বারে। 
তা ছাড়া কিটসের (ধার মৃত্যুতে “আ্যাডোনাইস” রচিত হয়েছিল ) 
মতো! সত্যেন্্রনাথও মরণজয়ী : 

সর্ব আবরণ করি লীন 

চিরন্তন হলে তুমি মর্ত্যকবি, মূহুর্তের মাঝে । 
কবিতা! ছুটির বৈলক্ষণ্যও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য । রবীন্দ্রনাথের ছুঃখবোধ 
যতট। আন্তরিক শেলির ঠিক ততট। নয়।৯৪ আবার শেলি যে তুরীয় 
প্লেটোনিক ভাব ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তার আভাসটুকু দিয়েই 
ক্ষান্ত হয়েছেন। 





ফাইভ দাই ফাদান্স লিভল' (টেমপেস্ট), ওআর্ডসওআর্থের “এ ক্গাম্বার ভিড মাই 
স্পিরিট সিল: ইত্যাদি । 

১৪1 শেলি ও কিটলের মধ্যে তেমন অত্যরজ সম্পর্ক ছিল না, যেমন ছিল 
রষীন্দ্রনাথ ও সত্যোন্দ্রনাথের মধ্যে | 


৮৬ কবিতার বথা 
নেট 


সনেট শব্দটির অর্থ “মৃহ ধ্বনি এবং বাঙলায় এর যা ,নামকরণ 
হয়েছে- চতুর্দশপদী কবিতা--তাঁতে এই কাব্যর্ূপের অন্তত একটি 
বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়েছে--পংক্তিসংখ্যা । সনেটের রূপকল! সম্পূর্ণরূপে 
রীতিবদ্ধ 1" চরণসংখ্যার মতো! সনেট-ছন্দও সুনির্দিষ্ট । মিলের সুত্র 
এইরূপ: কখখক কখখক গঘঙ গঘঙও। প্রত্যেকটি অক্ষর এখানে 
মিলের সংকেত । প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম চরণ সমমিলবিশিষ্, 
এবং এইটি জ্ঞাপিত হয়েছে “ক? অক্ষরের দ্বারা । “খ” “গ" ইত্যাদির 
অর্থও এইভাবে গ্রহণ করতে হবে। শেষ ছয় পংক্তিতে অন্ত রকম 
মিল থাকতে পারে, যথ। গঘগ ঘগঘ ; গঘ গঘ গঘ; গঘঘ ঘগঘ ; গঘঙ 
উঘঙ। এই ছন্দকে বল। হয় ইতালীয় বা ক্লাসিক ছন্দ । 

ইতাঁলিই সনেটের উৎপত্তিস্থ(ন, তবে এর প্রসার ঘটে ইউরোপের 
প্রায় সর্বত্র, এবং ইউরোপের বাইরে অন্য দেশেও । ইতালির শ্রেষ্ঠ 
সনেট-রচয়িতা দান্তে ও পেত্রার্ক, এবং ইংলগ্ডে ধার। লব্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন 
তাদেব মধ্যে শেজ্সপিয়র, মিলটন ও ওআর্ডসওআর্থের নাম সবাণ্জরে 
উল্লেখনীয়। ইংরেজ কবিরা প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের 
চেষ্টা করেন। ক্লাসিক সনেটে ছুটি স্চিহ্নিত অংশ থাকে-__অষ্টক 
(0০৮৪৮) অর্থাৎ প্রথম আট ছত্র এবং ঘটক (59556) অর্থাৎ শেষ 
ছয়টি চরণ। যে ভাব নিয়ে কবিতাটি শুরু করা হয় তাতে একটু ছেদ 
পড়ে অষ্টম চরণের পরে এবং এইখানে কবি অন্য (কিন্ত প্রথম 
ভাবের সহিত সংস্থষ্ট ) ভাবের অবতারণা করেন। ইংরেজী সনেটে 
অনেক সময় এ রকম কোনো ছেদ থাকে না। মিলটন ক্লাসিক পদ্ধতির 
অনুগামী ছিলেন, কিন্তু তার সনেটেও এ ছেদরীতি পালিত হয় নি। 
কখনও কখনও অবশ্বা কবিতার শেষ ছুই পংক্তিতে ভাবের পরিবর্তন 
ঘটে, কিন্তু এটি ক্লাসিক পদ্ধতির অনুসরণ নয়, কবিতাকে সমগ্রতা দান 
করার জন্য এ পরিবর্তন অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। মিলটন মোটামুটি 
ক্লাসিক ছন্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী সনেটে 
আর এক রকম মিলের বন্থুল প্রচলন দেখ। যায়-.কখকখ গঘগঘ 


কবিতার রূপবৈচিত্রয ৮৯. 


উচঙ্চ ছছ। বলা বাহুল্য এই পছ্যবন্ধ ইতালীয় রীতির তুলনায় 
অনেকট।,ম্বচ্ছন্দ। 

সনেট একাস্তভাবে গীতিকাব্যধনীঁ। ওডের মতোই সনেট ভাব- 
গম্ভীর এবং ছন্দোবন্ধন সত্বেও আবেগচঞ্চল । সনেটরচনানৈপুণ্যের চরম 
উৎকর্ষ দেখা যায় দাস্তে, পেত্রার্ক, শেক্সপিয়র ও মিলটনের কবিতাতে । 
ব্রেক ধুলিকণার মধ্যে অনস্তের আভাস পেয়েছিলেন, এখানেও 
চতুর্দশপদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আমর। যেন সীমাহীন বিস্তৃতি 
তনুভব করি । 

মধুন্থদন বাঙল! কাব্যে প্রথম সনেটের প্রবর্তন করেন। সত্তার 
খ্যাতি শুধু প্রবর্তক হিসাবেই নয়, উচ্চস্তরের সনেট-রচয়িতা হিসাবেও । 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী” নিঃসন্দেহে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ । 
গ্রন্থটি তার ব্যক্তিমানসের বাঁজয় চিত্র। এর ছন্দোরীতি সম্পর্কে 
সুকুমার সেন বলেছেন : “পেত্রার্কের সনেটের বাহ্যিক গঠন অন্থসারে 
মধুস্থদন চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখেন নাই, যদিও সর্বসমেত 
১০২ কবিতার মধ্যে তেতাল্লিশটিতে পেত্রার্কের অষ্টক-ষটুক বিভাগ 
হইয়াছে ( কখ কখ কখ কখ+গঘ গঘ গঘ)। মধুস্দন এ বিষয়ে 
মিলটনেরই অন্থুকরণ করিয়'ছিলেন। মিলটনের অষ্টরকে ছুইটি মিল, 
মধুস্থদনেরও তাই। মিলটনের ষট্‌কে ছুইটি বা তিনটি মিল, 
মধু্্দন তাই করিয়াছেন 1” রবীন্দ্রনাথের হাতে সনেট আরও 
ব্রীমপ্তিত হয়ে ওঠে । পুরাতন চোদ্দ অক্ষবের পয়ারকে তিনি অনেকটা 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো প্রয়েগ করেন ( “নৈবেগ্ঠ", চৈতালি: 
ইত্যাদিতে ), তা ছাড়। তিনি আঠারো অক্ষবের দীর্ঘ পয়ারের 
উদ্ভাবন করেন (প্পুরবী”র অন্তর্গত সমুদ্রবিষয়ক সন্টগুলি )। 
রাবীন্দ্রিক এবং রবীন্দ্রোত্বর যুগে আরও অনেক বিশিষ্ট কবি-_-ষথা 
প্রমথ চৌধুরী, বিষুর দে, বুদ্ধদেব বন্ুঃ অজিত দত্ত__সলেটকে নানা- 
ভাঁবে সমৃদ্ধ করেছেন । 


স্ব-৭ -৩ 


৪২ কবিতার কখ। 


ব্যাল্যাড 
প্যাল্যাড' (91190 ), “ব্যালাড' ( 0811596 : আ'এর উচ্চারণ দীর্ঘ ) 
ও 'ব্যালে' (7811৮ )--এই তিনটি শব্দেরই উৎপস্তি হয়েছে ইতালীয় 
102119:৩, থেকে। 95811512এর অর্থ “নৃত্য করা” । ন্মৃত্বরাং ব্যাল্যাড 
ইত্যাদির সঙ্কে যে নৃত্যের সম্পর্ত আছে সে বিষয়ে আমরা নিংসংশয় 
হতে পারি। তা হলেও শব তিনটি সমার্থক নয়। ব্যাল্যাড ও 
ব্যালে--ছুইই নৃত্য ও কাহিনী সংবলিত গান, কিন্তু ব্যালেতে নৃত্যের 
মা অত্যন্ত প্রবল, এবং কাহিনী পরিবেশিত হয় নাটকীয় ভাবে । 
একাধিক ব্যক্তি এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ব্যাল্যাডের ভঙ্গিও 
নাটকীয়, তবে এর পরিবেশক মাত্র একজন, এবং নৃত্যের চেয়ে সংগীতে 
তিনি অধিকতর পারদ । ব্যালাড নৃত্য ও গীতিমুলক, কিন্তু কাহিনী- 
বন্ধিত। 

অনেকের মতে ব্যাল্যাডই প্রাীনতম কাব্রূপ। এ মত বিজ্ঞান- 
সম্মত কিন। সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে পুরাকালে ব্যাল্যাডের 
লক্ষণাক্রাস্ত রচনার যে অপ্রতুল ছিল না তার প্রমাণ খখেদবণিত 
পুরুরবা-উর্বশী কাহিনী । এখন অবশ্য ব্যাল্যাড একটি বিশেষ 
পরিভাষায় পরিণত হয়েছে এবং মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে সতেরো 
শতকের সুচনা পর্ধস্ত যে সব লিরিকধমী, আখ্যানমূলক লোকগাথা 
প্রধীত হয়েছিল সেইগুলিকে ব্যাল্যাড নামে অভিহিত করা হয়। 
কবিভাগুলির জন্মস্থান ইংলগ্ু, জার্মানি, ক্রান্দ, স্ব্যাপ্ডিনেভিয়! প্রভৃতি 
বিভিল্ল ইউরোপীয় অঞ্চল | এদের রচয়িতার! প্রায়শ অজ্ঞাতনামা । 
ভার! ধেন যুগপৎ লিরিক অনুভূতি ও সমষ্টিগত চেতনার দ্বার! প্রবুদ্ধ 
হয়েছিলেল, এবং অন্তত কতকটা এই কারণে তাদের রচনা প্রসভৃত 
জ্ননপ্রিন্নতা অঞ্জন করেছিল । প্রত ম্মরণ রাখ! উচিত যে ব্যাল্যাড 
গান করে অলেকে আজীবিক। নির্বাহ করত। 

ব্যল্যাডের আখ্যাধ়িকা নানাবিষয়ক | প্র্রেম। ধর্ম, বীরত্ব, 
রাজনীতি, হাস্তরস, করুণ রস--সব কিছুই এর অবলম্বন । ইংরেজী 
ব্যাল্যাভের প্রধান বিষয়বস্তু আইনবিরুদ্ধ কার্যকলাপ (যেমন 


কধিকার কূপবৈচিত্র্য ৮৩ 


রবিনন্ছডের দন্থ্যবৃত্তি ), ইংরেজ ও স্কচের সীমাস্তদ্বদ্ঘ ( “চেভি চেজ' ) 
এবং বিয্লোগাস্ত অর্থবা মিলনাস্ত প্রণরলীলা। মধ্যযুগীয় ব্যাল্যাডের 
অন্থকরণে আধুনিক কালে ব্ছ কবিতা লিখিত হয়েছে--বযেমন 
কোলরিজের *এনসেন্ট মেরিনার”, ব্রাউনিংএর “হাউ দে ভ্রট গত গুড 
নিউজ ও লংফেলোর “রেক অব হ্েসপারাস' । কোলরিজ “অপ্রচলিত 
শাক" _বথা “স্পিরিট'এর বদলে শ্প্রাইটঠ 'এফ টন্ুনস+ প্রয়োগ করে 
বিগত দিনের আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, এবং তিনি 
অসামান্য সাফল্যও অর্জন করেছেন। ব্রাউনিং ও লংফেলোর 
প্রকাঁশভঙ্গিও অত্যন্ত্র সাবলীল ও আবেগময় । তবে এদের প্রত্যেকেরই 
রচনাতে সন্ঞান কারুনৈপুণ্যের ছাপ রয়েছে । ব্যাল্যাড-মিটার অত্যন্ত 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পুরাতন ব্যাল্যাডের প্রতি ছত্রে আছে সাতটি প্রস্বরিত 
ধ্বনি। আধুনিক ব্যাল্যাডে এ দীর্ঘ ছত্র ছুটি ছত্রে পরিণত হয়েছে 
এবং ছত্র ছুটির ধ্বনিসংখ্যা যথাক্রমে চার ও তিন] এই ছন্দকে বল! 
হয় রোমান্টিক ছন্দ। বাঙল। ভাষায় কাহিনীমূলক, নাটকীর়হণাদ্িত 
কবিতার অভাব নেই, কিস্তু পারিভাষিক অর্থে ব্যাল্যাড বলতে ঘা 
বোঝায় তার কোনো নিদর্শন পাওয়। যায় ম্থ। 


ব্ঙ্গকাব্য (3%67:5 ) 

ব্ঙ্গকাব্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনীয়, যদিও এর সঙ্গে বর্ণনাত্মক এবং 
কাহিনীমুলক কবিতার কিছুটা? বাহ সাদৃশ্ত রয়েছে। ইংরেজী 'ন্তাটায়ার' 
শব্ধ উদ্ভূত হয়েছে লাতিন 580: থেকে, কিন্ত লাতিন শব্দের 
মৌলিক অর্থ বিবিধ বিষয়, “মিসলেনি'। এবং বল। বান্ছলা এই 
অর্থের সঙ্গে বর্তমান স্তাটায়ারের কোনো যোগ নেই। অ্যা্লিস্ট- 
ফ্যানিস প্রমুখ গ্রীক লেখকদের রচনাও বিদ্রপাত্মক, এমন কি 
বাইবেলের কোনো কোনে! অংশে ব্যঙ্গের আভাস আছে, তবে একটি 
বিশিষ্ট কাব্যরূপ হিসাবে স্থাটায়ারের প্রথম আবির্ভাব দৃষ্ট হয় লাতিন 
কবি লুসিলিয়াসের রচনাতে, পরে একে আভিজাত্যমণ্ডিত করেন 
হোরেন ও জুভেম্চাল। 


৮৪ কবিতার কথা 


বাঙ্গকাব্যের মুখ্য আক্রমণীয় বিষয় মানুষের রুচি অথবা নীতিগত 
ক্রুটিবিচ্যুতি। এই আক্রমণ হওয়া, উচিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অর্থাৎ 
লেখকের প্রধান কর্তব্য হৃদ্কৃতিকারীকে সোজাসুজি আক্রমণ না! করে 
তার ছৃষ্কৃতিকে ঘৃণ্য অথবা হাস্তকর প্রতিপন্ন করা। আক্রান্ত ব্যক্তি 
এখানে ত্রণীবিশেষের প্রতিনিধিস্থানীয়। ব্যঙ্গকাব্য রচনার এই 
বিধিই স্ুপ্রচলিত। অনেকে- যেমন ইংরেজ কবি পোপ- অবশ্য 
ব্যক্তিবিশেষের উপরও বিষোদগার করেছেন। কিন্তু এটা কুরুচির 
পরিচায়ক, এবং যিনি অপরাধের বিচারক তিনি নিজেই অপরাধী 
হয়ে পড়েন । কোনো কোনে! রচন। অবশ্য ব্যক্তিগত আক্রমণ সত্বেও 
ব্যঙ্গকাব্যোচিত কৌলীন্য অর্জন করেছে। ড্রাইডেনের “ম্যাক ফ্লেকনো” 
এর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । সমকালীন নাট্যকার টমাস শ্যাডওএল 
এখানে নির্মমভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কবিতাটি এতই হা'স্ত- 
রসোচ্ছল যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ মোটেই গীড়াদায়ক মনে হয় 
না। শ্যাঁডওএলের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে তার বাক্তি- 
স্বরূপের পরিবর্তে একটি বিমূর্ত গুণ অর্থাৎ চরম নির্বুদ্ধিতা কবিতাটির 
প্রত্যেক ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেমন এক জায়গায় ড্রাইডেন বলছেন 
যে অপরাপর নিবোধ কবির উপর মাঝে মাঝে বুদ্ধিরশ্মি বিকীর্ণ হয়, 
কিন্তু 
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ব্যঙ্চকাব্যে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনে দাম নেই। ভার 
সাফল্য পরিমিত হয় প্রধানত তার সমাজচেতনার সংযত অভিব্যক্তি 
দ্বারা। আচরণসম্পফিত প্রচলিত সংহিতার ব্যত্যয় কিংবা কোনো 
সামাজিক ব1 অন্যবিধ কুসংস্কারের উপর তিনি কশাঘাত করেন, একটি 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, সে উদ্দেশ্য এ চারিত্রিক ত্র্টির সংশোধন 
বা কুসংস্কারের উৎসাদন। সাহিত্যবিষয়ক ভ্রান্ত মতেরও তিনি 
সমালোচনা করতে পারেন এবং এক্সপ স্থলে তার লক্ষ্য রুচির পরিবর্তন 
সাধন। মোট কথ। ধ্যঙ্গকাব্য সব সময়েই উদ্দেশ্মুলক। সাধারণ 


কবিতার বপবৈচিত্্য ৮& 


আবেগপ্রধান কবিতাতে ঘি লেখকের উদ্দেশ্ঠপ্রবণত। প্রকাশ পায় 
ত৷ হলে কাব্যগুণের হানি ঘটে, কিন্তু ব্যঙ্গকাবা স্বভাবতই আক্রমণাত্মক, 
এবং ঠিক সেই কারণেই উদ্দেশ্টপ্রধান। অত্যন্ত তীব্র ও ধ্বংসাত্মক 
আক্রমণ অবশ্য উদ্দেশ্হীন এবং ব্যঙ্গকাব্যের অনুপযোগী । 
ব্যলকাব্যরচয়িতার প্রধান অস্ত্র উইট ও বক্রোক্তি এবং এদের 
সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য প্রয়োজিন মাত্রাজ্ঞান ও শালীনতাবোধ। হোরেস 
এ দিক দিয়ে আদর্শস্থানীয়। 'ম্তাটায়ারস” ও কয়েকটি “এপিসলস'এ 
তিনি প্রশংসনীয় আত্মমংঘমের পরিচয় দিয়েছেন । অন্যায়কে তিনি 
আক্রমণ করেছেন, কিন্ত সেই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ত। এবং 
নৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের এরূপ মনৌজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন যে তার 
রচনা কোনো প্রকার তিক্ততা ্য্টি না করে লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছে। 
জুভেম্যাল পুরোপুরি বিপরীতপস্থী। জহিষ্ুতা বা পরিমিতিবোধ তার 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অপরাধীকে সম্পূর্ণরূপে পঞ্ুদিস্ত না করা পর্যস্ত তিনি 
নিরস্ত হন না। পোপকে তার মন্ত্রশিষ্য বল। যায়, যদিও আত্মপ্রসঙ্গ 
উশ্বাপন, নীতিবাক্যকথন ইত্যাদিতে জুভেম্টখলের চেয়ে হোবেসের 
প্রভাব অধিকতর স্পষ্ট। পে।পের প্রকাশভঙ্গি অতীব বলিষ্ঠ, কিন্তু 
ব্যক্তিগত বিদ্বেষের নিলজ্জ প্রকাশ তার রচনাকে কিয়দংশে ছুবল করে 
দিয়েছে । ড্রাইডেন যেখানে প্রতিপক্ষের নিন্দাবাদ করেছেন 
সেখানেও তার সদ্গুণের কথা বিস্মৃত হন নি? যেমন 'আ্যাবস্যালম 
আযাণ্ড আকিটোফেল'এ আযাকিটোফেলের অর্থাৎ আল” অব শ্যাফ ট্স্‌- 
বেরির চারিত্রিক ক্রটি উদঘটনের সঙ্গে বিচারকার্ধে তার ন্যায়নিষ্ঠতার 
কথা উল্লেখ করেছেন 5 ০ 210107 05 56505520021 006 
79156. 02 1808০. ড্রাইডেনের আরও ছুটি মহৎ গুণ ছিল-_ 
তীক্ষ হিউমারবোধ১৫ ও চরিত্রাঙ্কনপটুতা। তর প্রত্যেকটি চরিত্র 
একাধারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়বিশেষের মুখপাত্র । শুধু ব্যক্তিত্বের উপর 
জোর দিলে চরিত্রাঙ্কন বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, আবার কেবল 
শ্রেণীগত ভ্রমপ্রমাদের তালিকা প্রণয়ন করলে প্রাণবন্ত চরিত্রস্থষ্টি 


১৪ । উপরে “ম্যাক ফ্লেকনে।” সম্পকিত মন্ডবা ভ্রষ্টবা। 


চা কবিতাথ কথা 


সম্ভবপর ছয় না। ড্রাইডেন সেইলজন্যে মধ্যপথাবলম্বী হয়ে একটিকে 
অপরের পরিপুরকক্পে প্রয়োগ করেছেন এবং নিতান্ত, সাময়িক 
বিবয়কেও স্ছা্লিত্ব দান করতে পেরেছেন । 

বাঙগা ব্যক্গকাবোর উৎপন্তি বাঙালীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তায় ।৯৬ 
শ্রাচীন কাব্যের--এমন কি ধর্মবিষয়ক রচনার-_কোনো কোলো অংশে 
বিদ্ধেপাত্বক মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় । অপেক্ষাকৃত 
আধুনিককালে ভারতচন্্র রায় বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গকে ত্ভার কাব্যরচনার 
অগ্ঠতম প্রকরণ রূপে শ্রহণ করেন । মানব-মানবীর মতো। দেবদেবীও 
ভার উপহাসের পাত্র-যেষন এঅল্সদামঙ্গলে' ব্যাসদেব এবং স্বয়ং 
শিবও-_ঘিনি জরতীরূপিণী অক্পপুর্ণার “অতি ঝড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে 
নিপুণ' | ব্যঙ্গকবিতাকে পূর্ণাঙ্গ দপ দেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তার রচনা 
একাস্তিকভাবে বস্তনির্ভর। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
ক্ক্ষণশীল মনোন্বতি এবং নবাগত পাশ্চাত্ত্য ভাবের ( অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
'কু'ভাবের ) মধ্যে যে সংঘাত বাধে তারই উপর তিনি তির্যক দৃষ্টিপাত 
করেন। নিম্নোন্কৃত যুগ্মক এর একটি সুন্র দৃষ্টান্ত : 

পিশ্ক। দেয় গলে সুত্র, পুত্র দেয় কেটে । 
বাশ পূজে ভগবতী, বেট! দেয় পেটে । 
বাঙালীর মেরুদণ্ডহীনতা এইভাবে আক্রান্ত হয়েছে : 
তুমি১৭ মী কল্পতর আমর! সব পোষ! গরু 
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস। 

গুপ্তকবিগ্রবতিত ব্যজকাব্যধারায় প্লাবন আনয়ন করেন ইন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, অস্থতলাল বস্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল র্লায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ । 
দভারত উদ্ধারে" দেখি ইন্দ্রনাথ শখের দেশহিতৈষণার প্রতি খড়গহস্ত। 
কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা! এবং লেখকের কৃতিত্ব এই যে তিনি 
এই গুরুগন্ডীর ছন্দের মধ্যে কথ্য ভাষা প্রয়োগ করে একে লঘুভাব 
প্রকাশের উপধোগী করে ভুলেছেন। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উপরও তার 


১৬। তুলনীয় £ ঈশ্বরচজ গধের “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা, | 
১৭। অর্থাৎ যহীক্সাঁপী ভিকোরিক। 


কবিতার ক্ষপবৈচিজ্য ৮৭ 


-_-এবং পরবর্তী যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের-_বিজ্ধাপবাণ বধ্ধিত হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথও ব্যঙ্গকবিতার আকর্ষণ রোধ করতে পারেন নি। উৎকট 
হি'হ্য়ানি কার ধের্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল, এবং “সঞ্জীবনী”তে প্রকাশিত 
দাঁষু ও চাস” কবিতারটিতে তিনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ করতেও 
কুঠিত হন নি।৯৮ “বঙ্গবীর” ধর্সপ্রচার' ( 'মানলী” ), পু টিং ছট' 
( সোনার তরী” ) ইত্যাদির মূল ভাবও এ ধর্মান্ধতা, তবে এখালে 
তিনি স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ হারান নি। শেষোজ রচনাটি পৃথিবীর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবিতা। বক্র দৃষ্টিভঙ্গির পরাকান্ঠা দেখা যায় 
£হিং টিং ছটে'র গৌড়ীয় ভাত্ত্ে : 
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্ধাৎ 
ধারণ! পরম! শক্তি সেথায় উত্তূত | 
জয়ী শক্তি ত্রিম্বক্ূপে প্রপঞ্চে প্রকট-_- 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে “হিং টিং ছট? । 
সাম্প্রতিক কালে সজনীকাস্ত দাস, বনফুল, অ. কৃ. ব. প্রভৃতি লেখক 
ব্যঙ্গকাব্যের পরিধি আরও বিষ্তৃত করেছেন। মার্কসবাদী কবিতাও 
অনেক সময়ে বিদ্বপাত্মক : 
হা-ঘরে আমর]! মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির । 
হে প্রভূ, তুমিই শেখালে, পৃথিবী মায়া কেবল-- 
তাই তো আজকে মন্ত্র নিয়েছি উপবাসীর । 


ফলে নেই লোভ ! তোমার গোলায় তুলি ফসল । 
(সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'প্রন্তাব' ) 


অক হিরোয়িক ( 14০0%-1757:019 ) ও বার্লেন্ক (0৮01980589 ) 


সাধারণ ব্যঙ্গকবিতা (আমর এতক্ষণ যা! আলোচনা করেছি ) ছাড়া 
আরও ছুটি বিশিষ্ট রূপ অন্ুধাবনযোগ্য-_ণমক হিরোয়িক* ও 'বালেক্ক”। 
মক-হিরোয়িক মহাকাব্য অথবা বীরত্বব্যজক কাব্যের বিদ্রপাব্মক 
তনুকরণ। এখানে অতিশয় তুচ্ছ বিষয়বশ্ বণিত হয় মহাকাব্যরীতি 
অঙ্গসারে, । অর্থাৎ ব্যাপারটা হয়ে পড়ে মশা যারতে কামান দাগার 


পপ পা. সপ - পাস সর 


১৮। চন্দ্রনাথ বন্ধ ও ঘোগীজমাথ বন এখানে আক্ষাত্ত হয়েছিলেন । 





৮৮ কবিতার কথা 


মতো।। হেলেন হরণ “ইলিয়ড”এর বিষয়বস্তু আর পোপের “রেপ 
অবছ্ভ লক'এর বর্ণনীয় বিষয় একটি অভিজাত মহিলার কেশগুচ্ছ 
কর্তন। অন্যান্য উদাহরণ ড্রাইডেনের "ম্যাক ফ্লেকনো», ইন্দ্রনাথের 
“ভারত উদ্ধার” ইত্যাদি ।৯৯ 
বার্সে্কুও অনুকৃতিমূলক ও হাস্তোদ্দরীপক। এর উপাদান তিন 

প্রকার £ প্যারডি (72:95 ), ক্যারিকেচার (০8100270015 ), ও 
্র্যাভেতি (085৩ঠে )। প্যারডির অর্থ কোনো বিশেষ কবি ব। 
বা কবিগোঞ্চীর ভাষা ও ছন্দোরীতির অবিকল ব্যঙ্গান্নকৃতি, যেমন 
শত্রীমান দিগ গজচত্্র বিদ্ভানদীর “নটেব্দ্রলীলা কাব্যের ন্চনাতে 
মধুসুদূনের রচনাশৈলী অন্কৃত হয়েছে : 

সন্মুখ-নমরে জিনি মাইকেলী ছন্দে 

আহ। কি নবীন ছন্দ ভাতিল ভারতে-*" 

কহ দেব নটমণি, মকরন্দ-রবি-"' 

রচিলে ঘে নব গাথ। কূটিকে মোহিয়। 

অকালে এ বঙ্গভূমে, শেক্ষপীরে নিন্দি ।২০ 
ক্যারিকেচার বলতে বোঝায় অতিরঞ্জিত, কৌতুকাবহ চরিত্র চিত্রণ। 
এর চমংকার দৃষ্টান্ত ড্রইডেনের শ্াডওএল (“ম্যাক ফ্লেকনো ) 
'আযাবস্তালম ও আযাকিটে।ফেল'এর জিমরি অর্থাৎ ডিউক অব 
বাকিহহ্যাম। ট্র্যাভেষ্রির সার মর্জ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হাস্যকর অতিরঞ্জন 
অথবা ভাব ও ভাষার মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি । 

মক-হিরোয়িক ও বালে'ক্কের পার্থক্য সব সময়ে খুব স্পষ্ট বোবা 

যায় না। মক-হিরোর়িককে স্বচ্ছন্দে বাল্দেন্ক বলা যেতে পারে কিন্তু 
সব বালেক্ক মক-হিরোযগ়িক নয়। মহাকাব্য ব! বীরত্বব্যঞ্রক কাব্যরীতির 
অপপ্রয়োগ মক-হিরোযিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্ত বালেক্ষে যে 


শপ সপ এ পল সস সা টি 


১৯। জগবন্ধু তদ্রের 'চুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য' কবিত্বগুণে অতান্ত নিকৃষ্ট, নইলে 
একেও “মক-হিবোয়িক' জাখ্য। দেওয়া! চলত । 

২০। ম্থকুমার সেনের বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহান” দ্বিতীয় খণ্ড, দশম 
পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত। কটাক্ষ গিবিশচজ্জ ঘোষের প্রতি । 


কবিতার ব্ূপবৈচিত্রা ৮৯ 


কোনে! রীতি গৃহীত হতে পারে। কোনো জীবনাদর্শ কিংবা 
রচনাশৈলীতে যখন অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখ। দেয় তখন এই শ্রেণীর 
কবিতারচনার দিকে লেখকদের ঝোঁক পড়ে। মধ্যযুগীয় শিভ্যালরির 
যখন নাভিশ্বীস উপস্থিত হল তখনই চসার তার আছ্শ্রাদ্ধ করলেন 
“সার টোপাস'এ। সমগ্ণবিশিষ্ট আর একটি রচন। বায়রনের বিখ্যাত 
“ডন জুয়ান, যা একধারে বালেক্ক ও শ্থজনধর্মী কাব্যগ্রস্থ ।২১ 


'আবোল-তাবোল ( 20559389 ) 
ইংরেজীতে যাকে ননসেন্স কবিতা বলা হয় সুকুমার রায়ের ভাষায় 
আমর! তাকে আবোল-তাবোল বলতে পারি । কথাটির আভিধানিক 
অর্থ “অসম্বন্ধ কথা, প্রলাপ” আর ননসেম্প বলতে বুঝি সেন্স অর্থাৎ 
বুদ্ধি বা যৌক্তিকতার অভাব। বস্তত এইজাতীয় কবিতার লক্ষণ হচ্ছে 
ভাবের অসন্বদ্ধত। এবং যুক্তিবাদের প্রতি পরম অশ্রদ্ধা৷। অন্য ধরনের 
কবিতা ছবোধ্য হতে পারে, কিন্তু সেই কারণে তা ননসেন্স-নামধেয় 
নয়। আবার আবোল-তাবোল ষদি রূপক বা! ব্ঙ্গাত্মক হয় তা হলে 
তা জাতিভ্রষ্ট হয়ে পড়বে । সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' মহৎ 
স্প্টি, কিন্তু এর সব কবিতা-__যেমন বিদ্রুপপুর্ণ 'সৎ পাত্র” “যাস গরু; 
ইত্যাদি--এ পর্যায়ে পড়ে না। একটি ইংরেজী কবিতায় বলা হচ্ছে : 
শহরে একদল ভিখিবী আসছে, তাদের একজনের পরনে আছে 
ভেলভেট গাউন, আর সকলের পোশাক শতছিন্ন। এটিও ননসেন্ন 
কবিতা নয় এই কারণে যে এঁ গাউনপরা লোকটি সম্ভবত কোনে স্বচ, 
ওএলস অথবা ওলন্দাজ রাজা এবং একে হান্তাম্পদ করাই লেখকের 
উদ্দেশ্য । 

ননসেন্সপ্রণেতা চালিত হন ভার খেয়ালী মেজাজের দ্বারা 
ধীশক্তিব দ্বারা নয়। তার স্যষ্ট জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম বিপর্ধস্ত। 
এখানে ফুল ফোটে "ঠাস্‌ ঠাস্‌ দ্রম ভ্রাম? শব্দ তুলে, 'শাই শাই পন্‌ 

২১। এইবপ ব্বজনধর্মী ব্যক্গরচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্পেনীক্প লেখক 
সাঁরভাতের “ভন কুইকসট? । 


৯৬ কবিতার কথা 


পন্‌ ক'রে ফুলের গন্ধ ছুটে যার, কলফাত। শহর মানুষের মতো! 
টলমান হয়ে ওঠে : 
হাওড়ার ব্রিজ, চলে মত্ত নে বিছে, 
হারিসন রোড় চলে তার পিছে পিছে । 
এখানক্ষার অধিবাসীরাও এক অদ্ভুত প্রকৃতির জীব। কেউ 
আকাশের গন্ধ নিয়ে গবেষণা করে, কেউ কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে, 
আবার কেউ ব! পদক্ষতের জ্বালায় লিপারে মাথ। গলিয়ে বসে থাকে । 
খাটি আবোল-তাবোল কবিতার সংখ্য! খুব বেশী নয়। হাস্য 
অথবা অদ্ভুত রন অনেকেরই অধিকুত, কিন্তু অতফ্কিতে তাদের 
রচলাতে অর্থের ছায়াপাত হয় এবং তখনই তারা ননসেন্স রাজ্য থেকে 
নিক্রাস্ত হন। রূপক কিংবা ব্যঙ্গপ্রবণতা যে ননসেন্স স্প্টির প্রতিকূল 
তার আভাস উপরেই দিয়েছি । নৈতিক মনোভাব সম্পর্কেও এ কথ! 
থাটে। শিশুসাহিত্য প্রায়ই নীতিপস্থী, কিন্ত আবোল-তাবোল 
রচনা “অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয়” ঘোষণ। করতে পারে না 
কারণ ধর্মীধর্মের প্রশ্ন তৃুললেই ননসেম্স সেন্দের কোঠায় গিয়ে পড়বে । 
ননসেন্স কবিতার বিশুদ্ধতা রক্ষণে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছেন 
এডওআর্ড লিয়র ও সুকুমার রায় (ব্যঙ্গকবিতা কয়েকটি বাদ দিয়ে 
বলছি )। লিয়রের রচনায় বৃদ্ধির দীপ্তি বা আড়ম্বর নেই, আছে 
বর্ণ টবচিত্র্য ও চিত্তচাঁঞ্চল্যকর ধ্বনিস্পন্দন : 


ঘা 9100 167১ 19 2200 18 
4১795 61065 18095 দও 106:9 6118 01001011898 119. 


বুদ্ধদেব বন্থুর মতে কবিত্বগুণে সুকুমার রায় লিয়রের চেয়েও মহত্তর । 
কিন্ত ভার কবিত্ব খেয়ালী কল্পনাশ্রিত বলে মাঝে মাঝে একটু 
সন্দেহ জাগে । তিনি স্থুরস্থষ্টি করেন “মেঘ মুলুকে ঝাপসারাতে” এবং 
আলোয় ঢাক। অন্ধকারে" 'গদ্ধে” ঘণ্টাধবনি শুনতে পান। সুরভিত 
অন্ধকার ননসেন্দ জগতে অবিশ্বান্ নয়। কিন্তু এইরূপ কল্পনাবিলাস 
স্থায়ী কাব্যসত্য প্রকাশের উপধুক্ত কিন। সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। 
প্রশ্গতি সাধারণভাবে আবোল-তাষোল কবিতার 'অসম্ভাব্যত! সম্পর্কে 
উত্বাপন করা যায়। 


কর্ষিতার স্মপবৈচিত্রয 5 


€এ ডিফেন্স অব ননসেন্প' নামক প্রবন্ধে চেস্টারটন বিষয়টির 
দার্শনিক বিচার করেছেন। লিয়রের কবিতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : 
সহজ ও যুক্তিসম্মত বিবরণৈর মাঝখানে খাপছাড়। প্রাদেশিক কথ 
এমনি আকম্মিকভাবে এসে ,হাজির হয় যে আমরা যেন হঠাৎ একটা) 
ধাক! খেয়ে মেনে নিতে বাধ্য হই : 

ছুর্বোধ ধাকিছু ছিল হয়ে গেল জল, 
শন্ত আকাশের হতে। অত্যস্ত নির্মল | 

এই অর্থবোধের মানে কিন্ত এই নয় যে যুক্তিবাদের কাছে 
নতিম্বীকার করা হল । মনুষ্যজগতে-_এবং বিশেষ করে লিয়র প্রমুখ 
কবিদের নিকট-_বিচারবুদ্ধি সব জময়েই একট। পরিহাসের ব্যাপার। 
স্ৃতরাং পরিক্ষার বোঝ যাচ্ছে আবোল-ভাবোলের অর্থ সাধারণ বুদ্ধি- 
গম্য অর্থ নয়। চেস্টারটনের মতে এখানে আমরা আধ্যাত্মিকতার 
সংকেত পাই । আদিম মানবের চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীর সব 
কিছু দেখতে শিখি, এবং তখন পাখি আর দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণী নয়, 
তাকে মনে হয় একটি বুস্তচ্যুত ফুল। ইটপাথরের বাড়ি যেন একটা 
দৈত্যাকার পিরন্ত্রাণ ও আতপত্র। আধ্যাত্মিকতা এবং ননসেন্স ছুয়েরই 
উৎপত্তি একই বিস্ময়বোধ থেকে । «হে ঈশ্বর ) জনহীন মরুভূমিতে 
তুমি কি বৃষ্টি পাঠিয়েছ'_এস্ট উক্তিতে এসশ্বরিক বিধানের বিরাট 
যুক্তিহীনতায় বে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে সেই যুক্তিহীনতা ও 
বিস্বয়বিযূঢ়তা অন্য রূপে ব্যক্ত হয়েছে লিয়র, স্থকুমার রায় প্রভৃতির 
কবিভাতে। ননসেন্স-রচয়িত! ভার নিজস্ব জীবনবেদ অনুসারে একটি 
স্বতঙ্থ, অর্থহীন (10752158591 ) জগত নির্মাণ করেন-_যা গভীরতর 
অর্ে ট্রযাজিক, রোমার্টিক কিংবা আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে তুলনীয় । 


ছড়া (1ব0:9275 73807510055 ) 

আবোল-তাবোল কবিভার সঙ্গে ছড়ার অনেক মিল রয়েছে, যথা 
ভাবের অসম্বন্ধতা, ঘটনার পারম্পর্ধহীনতা। ইত্যাদি। তফাত এই 
যে ছড়। পুরোপুরি ফ্লোকসংগীত অথবা কবিতা যা ননসেন্স কবিতা 


৯২ কবিতার কথা 


নয়। তা ছাড়া ছড়ার--অস্তত বাঙল। ছড়ার--ভাবার বীধুনি 
অত্যন্ত আলগা এবং ভাষা ও ছন্দ অসংস্কৃত এবং অনেক ক্ষেতে 
গ্রাম্যতাহুষ্ট। অপর পক্ষে, কলানৈপুণ্যের দিক দিয়ে ননসেন্স 
কবিতা অনিন্দনীয়। অবশ্য এই সব শ্রেণীর রচনা বধন শিশুচিত্তে 
ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার করে তখন ছড়ার সঙ্গে এর বিশেষ কোনো 
পার্থক্য থাকে না। এই হিসাবে সুকুমার রায়ের কোনো কোন্তন। 
কবিতাকে ছড়া বল যেতে পারে । 

ছড়া লোকপরম্পরাগত কাব্যোক্তি এবং এর রচনাকাল ও 
রচয়িতার নাম সম্পূর্ণ অবিদিত। ছড়ার সত্যকার রসগ্রাহী শিশুচিত্ত। 
কিন্তু শৈশবন্দৃতির সঙ্গে ছড়া এত গভীরভাবে জড়িত থাকে যে 
মন এর প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। শিশুর মনোহরণই অবশ্ঠ এই সব 
পদ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য এবং ঘেইজন্য দেখ! যায় অনেক ছড়ার 
সূত্রপাত হয়েছে খেলাধূলা থেকে, যেমন “আমর ছুটি ভাই শিবের 
গাজন গাই+, "শিল শিলাটন শিলের বাটন+ '“আটুল বাটুল শামল। 
শাটুল+, “আগডুম বাগডুম ঘোড়ার ডুম সাজে", “দোল দোল ছুলুনি 
রাঙা মাথায় চিরুনি? প্য লিটল পিগ ওএন্ট টু মার্কেট”, 'টু লিটল 
বার্ডস সা্টং অন এ ওঅল" ও হ্যাপ্ডি ড্যাপ্ডতি । ছড়ার সাহায্যে 
বর্ণমাল। শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। ইংরেজী “এ ইজ 
আযাদ আর্চার এই ধরনের পদ | হাসিখুশি'র “অ-য়ে অজগর আসছে 
তেড়ে? ইত্যাদি এই ছড়ারীতিরই অন্ুকরণ। কতকগুলি ছড়। 
আবার ঘুমপাড়ানি গান, যেমন 'ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুমের 
বাড়ি যেয়ো” “আয় ঘুম যায় ঘুম” খোকা ঘুমুলে। পাড়া জুড়োলো। 
প্রভৃতি । 

সহজ অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির অনাড়ম্বর প্রকাশ ছড়াগুলিকে 
বিস্ময়কর রসঘন্ত্ব দান করেছে । অনেক ছড়া আনন্দোচ্ছল 
নদীপ্রবাহের মতো : 

উলু উলু মাদারের কুল 
বর অ।সছে কত দূর । 


কবিতার ন্ধপবৈচিত্রা ৪৩ 


কতকগুলিতে আবার বেদনাত্ হাহাকার শোন যায় : 
হাঁড় হল ভাঁজ ভাজা, মাস হল দড়ি, 
আয়রে আঁয় নদীর জলে ঝাপ দিয়ে পড়ি। 
বিদ্রপের নিদর্শনও দুষ্প্রাপ্য নয় : 
চোখ খাও গে! বাঁপ-মা, চোখ খাও গো। খুড়ো, 
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো। বুড়ে। । 
ছড়াগুলিতে গ্রাম্য প্রকৃতির একটি পুর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। 
প্রকৃতিবর্ণন। বস্ততান্ত্রিক অথচ শ্রীমণ্ডিত। নিম, নিসিন্দা, নটেশাক 
ইত্যাদির দিকে কবির যেমন লক্ষ্য আছে, তেমনি আবার নদীমাতৃক 
বাঙলাদেশের সৌন্দর্ধদর্শনে তিনি মুগ্ধচিত্ত : 
এপার গঙ্গ1! ওপার গল] মধাখানে চর । 


এ নদীর জলটুকু টলমল করে 
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে। 


বস্তি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান। 

ছত্র কয়েকটির চিত্রধমিতা দর্শনীয় । গ্রামের পথে ঘাটে মাঠে এবং 
নদী ও পুকুরে যে সব স্থলচর, জলচর ও নভশ্চর প্রানী সচরাচর চোখে 
পড়ে তারা অবলীলাক্রমে ছড়াগুলির মধ্যে এসে স্থান সংগ্রহ করে 
নিয়েছে । এই পল্লীপ্রকৃতির পটভূমিতে দৈলন্নিন গাহ্‌স্থ্য জীবনের 
ছবিও অস্কিত হয়েছে । ছবিটিতে শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট রেখার টান 
দেখতে পাওয়া যায় এবং আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
কতকগুলি স্বপ্রদৃশ্ঠ-_-আসন্ন বিবাহউৎসব, শ্বশুরালয়ে জামাতৃ-আগমন, 
কন্যার পতিগৃহে যাত্রা, খোকাবাবুর মংস্শিকার অথবা ভ্রমণ ইত্যাদি । 
কন্যাৰিদায়ের চিত্র অপেক্ষাকৃত বণোজ্জবল 

ধার! ছড়া লিখেছেন তার। সবাই অজ্ঞাতনামা নন। কয়েকটি 
স্থপ্রসিদ্ধ ইংরেজী ছড়ার রচয়িত। বেন জনসন, ডক্টর জনসন, সার। 
ক্যাথারিন মার্টিন, জেন টেলর ও সার! যোসেফা হেল। ইদানীং 
বাঙপায় ধার। ছড়া রচনা করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 


৯৪ কবিতার কথ! 


অন্নদাশঙহ্ছর রায়। রবীন্দ্রনাথের “ছড়া” 'খাপছাড়া, প্রর্ভীতি গ্রস্থও 
প্মরণীয়। 


পাছাকবিত। 


গন্ভকবিতা কিংবা সমধর্মী ছন্দোবন্ধ রচলার প্রতিপত্তি আজকাল সব 
চেয়ে বেশী । এর রীতিগত বৈশিষ্ট্য-_অর্থাৎ চিরাচরিভ ছন্দোরীতি*বা 
মিটারের অব্যবহার-__অত্যস্ত চমকপ্রদ, এবং রীতি ও ভাবের প্রভাব 
যখন পারস্পরিক তখন ভাবস্বাতস্ত্রযও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গৃহীত হতে 
পারে। এই স্বাতন্ত্র্য বলতে অনেক বোঝেন আধুনিকতা, এবং 
তাদের বক্তব্য এই যে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি 
ও জীবনযাত্রাপ্রণালীতে এমন একটা অভিনবত্ব আছে য। কোনো 
প্রকার পুরাতন রচনাপদ্ধতি অনুসারে যথাযথভাবে প্রকাশিত হতে 
পারে না। যুগের প্রয়োজনেই গন্ঠকবিতার জম্ম, এবং এই সব- 
কনিষ্ঠ কাব্যরূপই২২ যুগধর্ম প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম | 

সাধারণ পগ্যছন্দ একট। বিশেষ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং 
দেই আদর্শ অনুলারে প্রত্যেক চরণের মাত্রা ও ধ্বনিবিন্যাল, পৰবিভাগ, 
ছেদ, যতি ও মিলের প্রয়োগ এবং স্তবকগঠন নির্ধারিত হয়। মিল 
কোনে। কোনে! ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয় ঘেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দে _পব, 
ছেদ, যতি ইত্যাদির" প্রয়োগও সর্বত্র কঠোর নিষমবদ্ধ নয়--তবুও 
মোটের উপর কবি ছন্দের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।২৪ গগ্চকবি এই 
ছন্দোবন্ধন অস্বীকার করেন। কিন্তু এতে তার লাভের অস্ক বৃদ্ধি পায় 
কিনা সেটা চিন্তনীয় ব্যাপার। পঞ্ছন্দের মিল যেমন বন্ধনস্বরূপ 


২২। ইংরেজী গছ্যকবিতার পূর্বাভান পাওয়! যায় বাইবেলে । রবীন্দ্রনাথ 
যজুর্বেদের দৃষ্টাস্ত দিয়ে গপ্ভছন্দের প্রাচীনত্বের কথা বলেছেন । 

২৩। অন্তগ্রকার ছন্দ মিলবর্জিত হতে পারে। ফলিন্সের “ওভ টু 
ইন্ভনিংঃ, রবীন্দ্রনাথের 'শিশ্ষল কামনা? ( “মানসী” ) জষ্ব্য। 

২৪। পৃষ্ধরাবন্ধ হয়েও কবি কি ভাবে মুক্তির আম্বাদ পান আমর 
পরবতী ক্মধ্যায়ে তাক আধলাচনা করেছি। 


কবিতার স্বগবৈচিত্ত্য ৯ 


তেমনি আবার কবির সিদ্ধিপথের দিপ.দশর্ব। নির্দিষ্ট ধবনিসংখ্যা তার 
লয়স্থঘ্টির সহায়ক, কিন্তু গগ্যকবিতায় মিলের প্রয়োগ যখন জম্পূ 
নিষিদ্জধ তখন লয় স্ষ্টির জন্য তাকে নির্ভর করতে হয় প্রধানত 
ছন্াস্পন্দের (10500 ) উপর।২৭ ছন্দস্পন্দ গন্ধ অগন্প 
সর্ধপ্রকার কবিতারই প্রাণ, এবং বিশেষ করে এরই সাহায্যে গন্যছন্ 
মোস্টামুটি একটা নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। গগ্যকবিতায় ভাবের 
আধিপত্য অগ্রতিহত, _অস্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়, এবং 
পংক্তির মাত্রাবাহুল্যে ও ভাবানুগ ধবনিবিহ্যাস দেখে মাঝে মাঝে 
এ রকম সন্দেহও জাগে, কবি যেন নিংশেষে ভার হাদয়াবেগের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বোঝা! যাবে, ভাব 
যেখানে উদ্বেল কবি সেখানে তাকে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য দেন কিন্তু 
আবার সেই সঙ্গে ধ্বনিবিগ্ঠাসের দ্বারা নিয়স্ত্রিতও করেন । এ বিন্যাস 
পছ্যছন্দে যতট! সুনিয়মিত এখানে ঠিক ততট1 না হলেও বিশ্বঙ্খল 
নয়। নমুনা হিসাবে জীবনানন্দ দাশের “হাওয়ার রাত থেকে কয়েকটি 
চরণ উদ্ধৃত করছি : 
সমস্ত মৃত নক্ষত্রের কাল জেগে উঠেছিলো আকাশে এক তিল 

ফাক ছিলে ন।) 
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আষি; 
অন্ধকার রাতে অশ্বথের চূড়োক্স প্রেমিক চিলপুরুবের শিশির-ভেজ। চোখের মতো 

ঝলমল কণ্ছিলে! সমস্ত নক্ষত্রের! । 
এখানে হাদয়ানুভূতি অদ্ভুত রকম গতিশীল । কিন্তু ছন্দস্পন্দের নিপুণ 
প্রয়োগের জন্য ভাবের শ্বৈরাচার ঘটে নি। নিঃসন্দেহে কবির 
প্রকৃতিদত্ত ছন্দেবোধ--যা গদ্ধকবির প্রধান সহায়-_রচনাটিকে 
কাব্যোচিত সংহতি দান করেছে । এ কথ। আমাদের লব সময়ে মনে 
রাখা উচিত যে গগ্ভকবিতা আললে কবিতা, গগ্ভ নয়। ভাবরস- 
প্রধান উচ্চশ্রেণীর গ্ভরচনাতেও ছন্দস্পন্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্ত সেখানে 
কোনে বিশেষ ছন্দোরপ দেখ! যায় না। 


২৪) পরবর্তী অধ্যাঙ্ক ভষ্টব্য। 


৯৬ কবিতীর কধ। 


ইংরেজী গগ্ভকবিতার জনক জআ্যামৈরিক্যান কবি ওয়ালটার 
হুইটম্যান। ইংলণ্ডে এর গোড়াপত্তন হয় বিংশ শতাবী।র দ্বিতীয় 
দশকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে, এবং বর্তমানে এই রীতিই 
সর্ববাদিমন্মত ও সুগ্রচলিত। বাউলা গগ্ভকবিতার পর্াভাস পাওয়া 
যায় রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'তে। বইটির অন্তর্নত যে কোনে। রচনাকে 
গগ্ভকবিতার রূপ দেওয়! যেতে পারে, কোনে রকম অঙ্গহানি না করে; 
যেমন পায়ে চলার পথের প্রথম দু'তিনটি লাইন এই ভাবে লিপিবদ্ধ 
হতে পারে: 
এই তে পায়ে চলার পথ, 
এসেছে বনের মধ্যে গিয়ে মাঠে, 
মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, 
খেয়াঘাটের গাঁশে বটগাছতলায়। 
পরে তিনি গণ্ঠছন্দের ব্যাপক প্রয়োগ করেন 'পুনশ্ঠ, শেষ সপ্তুক' 
প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। সাম্প্রতিক কাব্য প্রধনত গগ্ভরীতির অনুগামী, 
পণ্ঠছন্দ এখনও পরিত্যক্ত হয় নি, কিন্তু গগ্ঠক্ষবিতাঁর ভঙ্গি--এবং 
কাঠামোও-_ছন্দৌবদ্ধ কবিতাতে অবলম্থিত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি! 
গুরুর দর্শন, কর্তার বাকা, দলীয় তক্তির অদ্ভূত ধৈবে 
মরুে ঘীও স্বর্গে_-জীবনকে বানাও নরক-_বিশ্ুদ্ব আর্ধামি ঘইবে 


বিদেশীর শাসন ।"" 
( অমিয় চক্রবর্তী: 'চেতন স্যাকর!! )। 


কন্বিভান্ম প্রকম্মণ 

অলংকার 
কবিতার প্রকরণ মুখ্যত চার রুকম : অলংকার, বপকল্না (1009£1:5 
ছন্দ ও ছন্দস্পন্দ (217501570)। পূর্ববর্তী কোনে। না! কোনো অধ্যায়ে 
এই*সব প্রসূন আগেই উত্থাপিত হয়েছে, সুতরাং এখানে যে কিছুটা 
পুনরুক্তিদোষ ঘটবে সেটা! গোড়াতেই বলে রাখা ভালো! । অলংকার- 
বিষয়ক আলে।চনাতে৯ আমরা সংস্কৃত সাহিত্যবিচারকদের অতিরিক্ত 
অলংকাঁরপ্রবণতার নিন্দা করেছি এবং কাব্যের অলংকরণ যে 
অত্যাবশ্যক নয় একাধিক দৃষ্টাস্তসহ তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি। 
এরূপ মন্তব্য প্রকাশের অর্থ অবশ্য এই নয় ঘে কাব্যজগতে অলংকার 
অপাঙক্তেয় বা অবজ্ঞেয়। তবে কবিতায় এর অস্ততুক্তি অবিচ্ছেছ 
উপাদ।ন হিসাবে__বহিরঙ্গ রূপে নয়। এই সহজ সত্যটি মনে রেখে 
অলংকারবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া! উচিত । 

অলংকারতত্বেরে (765050 ) প্রথম উদ্ভাবক প্রাচীন গ্রীক 
মনীফীরা। একই সময়ে তারা কাব্যতত্বেরও উদ্ভাবন করেছিলেন, 
এবং একটি যাতে অপরের সঙ্গে মিশে না যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রেখেছিলেন । রেটরিকের বিচার্ধ বিষয় ছিল বাগ্মিতা ও গছারচনার 
গুণাগুণ এবং পোয়েটিক্সএর- ট্র্যাজেডি, মহাকাব্য ইত্যাদির প্রকৃতি ও 
রচনাশৈলী। ভারতীয় নন্দনশাস্ত্রে দেখা যায় অলংকারতত্ব যেন 
কাব্যতন্বকে গ্রাস করার চেষ্টা করেছে । অলংকার এখানে কাব্য- 
বিচারের মূলম্বত্র রূপে গৃহীত হয়েছে, এবং এর যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে 
স্থানে স্থানে হাস্তকর ভ্রান্তিবিলাস ঘটেছে । যে বাক্য এমশিতে 
নিরাভরণ আলংকারিকদের চাতুর্ষগুণে সেখানেও অলংকার আবিষ্কৃত 
হয়েছে । যেমন, বস্ত, ব্যক্তি ব। প্রাণিবিশেষের "স্বভাব অর্থাৎ ম্বধর্ম 
সম্পক্কিত সহজ “উক্তি” বা বর্ণনাতে নিশ্চয় কোনে! অলংকারের নামগস্ধ 
নেই, কিন্তু যেহেতু সহজকে সহজভাবে গ্রহণ করা তাদের প্রকৃতি- 


স্টপ সাও 


১। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
স্ৃ-৭-৭ 








৯৮ কবিতার কথা 


বিরুদ্ধ সেইজগ্/ এখানেও তারা একট। অলংকার খুঁজে বার করেছেন, 
এবং তার নাম দিয়েছেন “ম্বভাবোত্ি”। তাদের ম্ৃতানুসারে 
স্বভাবোক্তির ছুটি নমুনা দিতে পারি। একটি রাঁজকৃষ্ণ রায়ের লেখ : 
ডাকছে মেঘ, বৃষ্টি ঘন পড়ছে ধরাভলে, 
ভেক সকলে কুতৃহলে খেলছে ধারার জলে । 
মযূর শাখে কেকা ডাকে, ছড়িয়ে সুনীল পাখা, 
হরি, পীত, নীল, লোহিত রড. শরীরে মাথো। ( "বর্ষা ) 
অপরটির রচয়িতা কালিদাস রায় : 
রাডচিতা-বেড। দিয়ে ঘের! 
মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটীর অঙ্গনে বালকের 
করিতেছে ছুটোছুটি |"... 
ডাঁছিনে বিলের জলে ফুটে অ1ছে কুমুদ-কমল, 
বীয়ে বেণুকুণ্রগুলি বামুভরে করে টলমল । 
( 'বিষ্ভালয়পখে" ) 


তুটিতেই নিসর্গবর্ণন৷ আছে, কিন্ত সেই কারণেই কি এদের সাজাত্য 
স্বতঃসিদ্ধ ? প্রথমটির বর্ণনাভক্ষি এতই বিশেষত্বহীন যে বণিত বিষয়েব 
মহিমা এখানে অপ্রকশি। দ্বিতীয়টি পল্লীদৃশ্ত বাস্তবান্থগ ও মনোরম 
হলেও প্রকৃতপক্ষে যা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে ত৷ দৃশ্ঠাতিবিক্ত একট! 
হৃদয়াবেগের ব্যঞ্তনা, যা পুষ্ট হয়েছে কবির মধুর বাল্যন্থৃতিব দ্বারা । 
পদ্যাংশ দুটির এই ভাবগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট, কিন্তু স্বভাবোক্তির রঙিন 
টশম। পরলে কি এ পার্থক্য সহজে চোখে পড়বে ? অবশ্য যে কোনে 
অলংকার বিভিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু এখানে আপন্তির 
কারণ এই যে স্বভাবোক্তিব সংজ্ঞা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে 
কোনো সংগতি নেই। স্বভাবোক্তি অনেকটা বস্তরগত বর্ণনা, তবুও 
সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে এই রকম বর্ণনাত্মক কবিতাও 
সময়ে সময়ে রচয়িতার হৃদয়াবেগে কম্পমান | “চিত্রা”র অন্তর্গত “স্থখঃ 
কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ পন্মাতীরের যে ছবিং এঁকেছেন তাকে ছবি 


আপা সপ স্লিপ শর আর 


২। কবিতাটির কয়েকটি চরণ প্রাঙ্ই ব্বভাবঘোভিন নিদর্শনন্বক্ষপ উদ্ধৃত 
কর হয়। 


কবিতার প্রকরণ ৯৪ 


না বলে তার মানসচিত্রের পশ্চাৎপট বললে কবিতাটির সত্য পরিচয় 
দেওয়া জ্ঁবে। তার প্রাণে” যে "শাস্তিধারা” বইছে প্রত্যেকটি দৃষ্ঠ 
এখানে তারই দ্বার অভিনিষিক্ত । 


'উপম। 

সব* অলংকারই অবশ্য ভ্রাস্তিজনক নয়, এবং কোনে। কোনে 
অলংকার, যেমন উপমা, কাব্যের সৌন্দর্য ও অর্থন্ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। 
সমস্ত অলংকারের মধ্যে উপমার৩ আধিপত্য সবচেয়ে বেশী, এবং 
আযরিস্টটল, রোমক আলংকাঁরিক কুইনতিলিয়ন, “কাব্যালংকারস্ৃত্র- 
বৃত্তির রচয়িতা বামন, এবং আরও অনেকে উপমাকেই প্রধান 
অলংকারবূপে গ্রহণ করেছেন। আযারিস্টটল এর সংজ্ঞা দিয়েছেন__ 
প্রতীয়মান বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্যকল্পনা,৪ এব; তার মতে প্রতিভ। 
ছাড় এই সাদৃশ্যকল্পনা সম্ভব হয় না। শিল্পক্রিয়ার সার্থকতা যেমন 
বিসদৃশ উপাদানসমূহের সমন্বয় সাধনে, উপমাপ্রয়োগের সাফল্যও 
তেমনি বৈধর্ম্যমূলক ছুটি বস্তর উপর একত্ব আরোপে। স্থৃতরাং উপম। 
প্রয়োগের ক্ষেত্রকে কবির স্ব-ক্ষেত্র বললে অতিশয়োক্তি হবে না। 
এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য । প্রত্যেক ভাষা“ 
যা কবির ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম__অল্পবিস্তর উপমাত্সক | 
সাধারণ কথাবাত্ত।(তেও অ।মরা অজ্ঞ(তসারে অজত্্র উপমা ব্যবহার করি 
এবং সময়ে সময়ে গ্রাম্যতাদোষ ঘটলেও গওুঁচিত্য বা গজ্জল্যের কখনো! 
অভাব হয় না। কাব্যের অন্তর্গত উপ্মার প্রকৃতি অবশ্য অন্য রকম, 


শি আপন পার শপ পপ পা শা 


৩। ইংরেজী 5110119, ও 1205682010:এর লংস্কৃত প্রতিশব্দ উপমা' ও 
রূপক? । আমর! এখানে 'উপম।' শব্ধটি 'সিমিলি” ও “মেটাঁফর? অর্থে এবং 'ব্ূপক" 
শব্দটি '511960* (যা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হক্ষেছে ) অর্থে প্রয়োগ 
করেছি। 

৪। তুলনীয়: সাঁম্যং বাচাম্‌ অবৈধর্যং বাকৈযক্যে উপমী। ছয়োঃ__ 
'সাহিত্যদর্পণ' 

৫ । তুলনীক্ষ : 41181550909 18 01815 00669210011081.--91009119খ. 


১০৬ কবিতার কথা 


তবে এতে যে ভাষার স্বধর্ম ও এঁতিহা রক্ষিত হয় তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই । একেবারে উপমাহীন কবিতা প্রায় অচিস্তনীর। “কাট। 
হেরি? ক্ষাম্ত কেন কমল তুলিতে ইত্যার্দি ছন্দোবন্ধ নীতিবাক্য 
স্থলভাবে যতট। উপমাবহ্ছল, আবেগচঞ্চল,রসোত্তীর্ণ কবিতাও স্ুক্ষ্রভাবে 
ঠিক ততটা নর 


আনন্দের ঝটিকায় কাপে প্রাণ স্পন্দমান তারকার মকতা; 
বিরাটের তীরে-তীরে জীবন কললোলি ওঠে__ 
নমো নমো শমো। 
। প্রেমেক্্র মিত্র--নমো। নমো) |) 


উপম! প্রয়োগের প্রধান বৃত্তি বর্ণনীয় বিষয় অথবা কোনো বিমু্ত 
ভাবকে ইন্দ্রিবেছ্ধ রূপ দান করা, বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা ও রচনাটিকে 
চিত্রধী করে তোল।। মধুর মধ্যরাত্রিকে কিটন বলেছেন-- 05 
[0160 0010016 0: 6176 22161 (“ইভ অব সেন্ট আগনিস” )। 
এখানে ন্স্ুইট” কিংবা ছন্দ বজায় রেখে অন্য কোনো বিশেষণ ব্যবহার 
কর। যেত, কিন্ত “হানিড' যেমন রাত্রির বূপকে প্রত্যক্ষগোচর করে 
দিচ্ছে কোনে! গুণবাচক বিশেষণ তা পারত না। রবীন্দ্রনাথের 
“কালি মধু যামিনীতে জ্যোতন্সা নিশীথের “মধু* কথাটি সমার্থ মনে 
হতে পারে কিন্ত শব্দটি বসন্ত অর্থেও প্রযুক্ত হয় বলে এর আবেদন 
অত বেশী নয়। একটি শব্দের অপ্রত্যাশিত প্রয়োগ অর্থের ব্যঞ্জন। 
কতখানি বাড়িয়ে দিতে পারে কিটসের বাক্যাংশটি তাঁর একটি চমৎকার 
প্রমাণ । 

ভাব বা অনুভূতিকে মূর্ত করে তোলারও অন্যতম রীতি উপমা 
প্রয়োগ । হোমারীয় উপমার লক্ষণ আমর! আগেই৬ বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছি । এর তুলনায় মহাকাব্যেতর রচনার অন্তর্গত উপম! 
প্রত্যক্ষত সংকুচিত, কিন্তু ভাবগান্তীর্ব অথব। শিল্পসৌকুমার্ষের দিক দিয়ে 
মোটেই নিকৃষ্ট নয় । কোনো কোনো স্থলে অবশ্ঠ উপমা হাস্যরসাশ্রিত 


সপ পপ 





৬। তৃতীয় অধ্যায় : .মহাকাব্য দ্রষ্টব্য । 





কবিতার প্রকয়ণ ১০১ 


হতে পারে, যেমন রবীন্দ্রনাথ কর্কশ ভাষণের বর্ণনায় এইরূপ অলংকার 
ব্যবহার প্লুরেছেন : 
কোনে। দিকে কোনো লক্ষ্য না ক'রে 
পড়ি* গেল,ঙ্লোক বিকট হ ক'রে, 
মটর কড়াই মিশায়ে কাকরে 
চিবাইল যেন দাতে। ('পুরক্কার? ) 
মৃছ ব্যঙ্গ বা হালকা ভাব প্রকাশের জন্য এইরূপ অলংকার প্রয়োগই 
বিধেয়। কিন্তু বিদ্প।ত্বক কবিতাতেও মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের 
উপমা প্রযুক্ত হয়। এর নিদর্শন মেলে ড্রাইডেনকর্তৃুক আল” অব 
শ্য।ফ টস্বেরির চরিত্রচিত্রণে : 
4১ 01915 6001), ঘ7111010, ৮০110177609 169 জর, 
[781690৮6109 1016020206০ 09585 : 
400 091 101070090 6119 08091779206 01 0185. 
€'আ্যবস্ালম ও আকিটোফেল' )। 


ব্যঙ্গকবিতার প্রকৃতি অন্ুসাবে উপমাটি বুদ্ধিদীপ্ত হলেও স্পষ্টত 
কল্পনাপ্রন্থৃত | অন্তত্রঃ বিশেষ করে অন্ুুভূতিপ্রধান গীতিকাব্যে, কল্পনার 
তাতিই অধিকতব প্রকাশমান । চরম রিক্ততাবোধ যখন শেক্সপিয়রের 
চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তখন তিনি বিগতশ্রী শরৎ ও প্রাচীন 
উপাসনাগারের ধংসাবশেষের মধ্যে স্বকীয় মনোভাবের প্রতিচ্ছবি 
দেখেছেন : 
[0৮ 61103 01 98৮ 61000 100%৮86 10 00910910010. 
ড/1)528 59110 198,599, 01 100108৯ ০৮ 19৫, 0.0 1006 
0০0, 61999 100081)8 ড/1)1018 81)8,19 8,89,8096 009 9010, 
[389 ৮10, 91)0119১ ভ1)90 1869 609 ৪4996 101709 9805. 
( "সনেটঃ, ৭৩) 
শ্লোকটিতে হৃদয়ভাব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু মহাকাব্য 
যেমন এখানেও তেমনি উপমান নিজন্বম গৌরবে মহীয়ান। 
উপরিউদ্ধৃত শেক্সপিয়রের ছুত্র কয়েকটি লক্ষ্য করলে বোবা 
যায় যে উপম। বক্তব্য বিষয়কে পরিস্কুট করে অনেকটা তির্ধক 
ভাবে। সাধারণ হিসাবে বলা যেতে পারে রূপরসণদ্ধম্পর্শ যখন 


১০২ কবিতার কথ! 


আমর! প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করি তখন সঙ্গে সঙ্গে কবিতার 
তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট প্রতীতি জাগে কিন্ত অক্মাকক্ষেত্রে 
আমরা বিপরীত অভিজ্ঞতাও লাভ করি। কোনো কোনো লেখক 
ইন্ড্রিয়গ্রাহা পদার্থের তুলনা করেন অত্বীন্দ্িম সত্তার সঙ্গে, যেমন 
শেলির ্ঙভ টু ছক ওএস্ট উইগ্'এ “এন্দ্রজালিকে'র কাছ থেকে 
পলায়মান প্রেতের সঙ্গে তুলিত হয়েছে ঝটিকাতাড়িত শুক্ষপত্র 1? 
এই জাতীয় উপমা অর্থকে সুস্পষ্ট না করে আরও রহস্যময় করে 
তোলে । কখনও কখনও আবার একই ভাবপ্রকাশের জন্য একাধিক 
উপমা ব্যবহৃত হয়, এবং এরও স্থনিশ্চিত ফল আথিক অনচ্ছতা।। 
হ্যামলেট *অস্ত্রধারণ' করছে “হুঃখকষ্টের সমুদ্রের বিরুদ্ধে, ভাইল্যান 
টমাসের একটি ছত্রে মানুষের হাত কল্লিত হয়েছে সন্ধিপত্রস্বাক্ষরকারী 
এবং ব্যাধি ও মন্বস্তরের জনয়িতৃরূপে, এবং 'উজ্জীবন'-দেবতার 
আবাহনীতে স্ধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় এক নিঃশ্বাসে “মৃত্যুঞ্জয়”, “মিশরী 
শব" এবং “দিখিজয়ী মরু'-বিহারী “অর্ধপশু? ও “অর্ধেক মানবের কথা 
উচ্চারণ করেছেন। স্ৃতর[ং বক্তব্যের পরিস্ফুটন-_অধিকাংশ স্থলে 
একথার অর্থ দাড়ায় কবির জটিল মনোভাবের শিল্লোচিত প্রকাশ, এবং 
এই অর্থ যে ভ্রান্ত নয় তা আমর] বুঝতে পারব কাব্যশৈলী ও বৈজ্ঞানিক 
বর্ণনাপদ্ধতির পার্থক্য নিরীক্ষণ করলে । বিজ্ঞীনবিৎ বস্তুবিশেষের 
পর্ধথালোচনা করেন তাকে সবপ্রকার মানবীয় সম্পর্ক থেকে বিযুক্ত 
করে, এবং তার একমাত্র কাম্য বর্ণনার যাথাতথ্য। কিন্তু কবি 
রূপাঁয়িত করেন বস্তসম্ভৃত “অন্ুভতি'কে এবং বস্তির মধ্যে তার 
আত্মনিমজ্জন অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ছাড়া এ রূপায়ণ 
সম্ভব হয় না। হাঁবাট রীড উপমাকে (10609005091) বলেছেন, 
“সম অর্থের দ্রুত উদ্ভাসনঃ। দ্ুট বূপকল্লু কিংবা! একটি ভাব ও একটি 
রূপকল্প পরস্পরের সম্মুখান হয় অনুরূপ শক্তি নিয়ে। তাদের মধ্যে 
সংঘাত বাধে এবং এই ঘাতপ্রতিঘাত এতই অর্থপূর্ণ যে একট! 


শপ রা জী সপ আজ -স্্্সপস্পিরদ পা পপ লট 


| তুলনীয়; 'চঞ্চল আলে আশার মতন 
কাশিছে জলে । (রবীন্দ্রনাথ )। 


কবিতার পগ্রকক্ণ ১৬৩ 


আকস্মিক আলোকরশ্মিপাতে পাঠক বিস্ময়চকিত হয়ে ওঠেন 
(ছংলিশ্*প্রোজ স্টাইল? )। রীডের এই উক্তিতে উপমার কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য স্থুনির্ণাত হয়েছে । যথা উপমান ও উপমেয়ের আকর্ষণ ও 
বিকর্ষণ এবং সংঘর্ষ, এবং পাঠকের মনে এ সংঘর্জনিত আলোক" 
সম্পাত। অসম্পুস্ত পদার্থসমূহের মধ্যেও এই ভাবে সম্পর্ধ স্থাপিত 
হয় শ্ঞবং উপমাস্থিত রূপকল্লের সহিত কবি নিজেকে ও পাঠককে যুক্ত 
করেন। এইরূপ উপম। ভাবেরই কম্পন অর্থাৎ অলংকার ও অলংকৃত 
এখানে অদ্বৈতরূপে শোভমান। সাধারণ অর্থবোধক উপমা আমাদের 
দর্শনেক্দিয়কে তৃত্তিদান করে এবং রচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ কস্বন্ধযুক্ত হয়, 
তবে এর প্রধান দৌবল্য স্থিতিশীলতা যার ফলে কবির ভাবছন্দ এতে 
স্পটভাবে অনুনাদিত হয় না। 

তুলনামূলক অলংকার 

চিত্রধম্ণী উপমার বিশ্রেষণ বর্তমানে স্থগিত রেখে” আমরা এখানে 
অন্থ কয়েকটি তুলনামূলক অলংক।রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি, ষথা 
সমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়েক্তি ও ব্যতিরেক। সমাসোক্তির 
অর্থ নৈসগ্সিক বা অচেতন বস্ততে চেতনার অধ্যাস এবং এ দিক দিয়ে 
ইংরেজী 1515001508101% এর সঙ্গে তুলনীয়।৯ এর একটি সুন্দর 
দৃষ্টাস্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 

দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অন্তশিখর'পরে, 


ছে'ড়1 মেঘে পাতি” মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে 
(কবির কাব্য” )। 


উৎপ্রেক্ষা অলংকারে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য সম্পর্কে সংশয় 
প্রকশ করা হয় যেন”, “বুঝি” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের দ্বার] : 


যেন কোন ৫বতরণী অথবা! এ-জীবনেব বিচ্ছেদের বিষ লেগুন 


বেদে ওঠে 
(জীবনানন্দ দাশ : “শকুন? )। 


- পন সে আদ আস স্ 


৮) "রূপকল্পনা। ত্রষ্টবা । 
*৯। সমালোক্তিতে কখনও কখন চেতনে অচেতনের প্রকৃতি অধ্যানসিত 
হয়--ঘ। পার্সনিফিকেশনে নিষিদ্ধ । 


১৯৪ কবিভার কথা 


আলংকারিক কৌলীন্য বিচারে অতিশয়োক্তিকে উপমার সমকক্ষ বলা 
যায়।১০ উপমা ( মেটাফর ) ও অতিশয়োক্তি এই ছুটি আ্ংকারেই 
উপমানের মধ্যে উপমেয় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে ছুয়ের 
মধ্যে মান্াগত পার্থক্য রয়েছে । সীতা বলছেন তার কাছে রামের 
“গা ছুখামি “আশার সরসে রাজীব | এটি উপমাঁর ( মেটাফরের ) 
নিদর্শন । এখালে উপমানই মুখ্য, কিন্তু উপমেয়ও উল্লিখিত হয়েচছ। 
অতিশয়োক্তিতে উপমেয় অন্ুক্ত থাকে : 

মুকুতা-মণ্ডিত বুকে নয়ন বধিল 

উজ্জ্লতর মুকুত।১১ ( মধুসথদ্রন )। 
আভিধানিক অর্থে যদি অতিশয়োক্তি শব্দটি গ্রহণ করা হয় তা হলে 
আলোচ্য অলংকার কদধিত হবে, কিন্ত ঠিক এই অর্থে ইংরেজী 
অলংকার 47%1১০:০1০,এর প্রচলন আছে। জীবনসত্য ও কাব্য- 
সত্য যখন ভিন্ন প্রকার তখন স্তবতীত্র ভাবাবেগ প্রকাশের জন্য বা অন্য 
কোনো কারণে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জন অবশ্য করণীয় বলে বিবেচিত 
হতে পারে। তবে মোটের উপর কবির শ্রেষ্ঠ কর্তব্য স্থুমিতিরক্ষা। অর্থাৎ 
অতিশয়োক্তিকে আতিশয্যে পরিণত না করা । ব্যতিরেক অলংকার 
উপমান ও উপমেয়ের যে কোনো! একটিকে (সাধারণত প্রথমটিকে ) 
খর্ব করে অপরের উৎকর্ষ বর্ণনা করে, যেমন : 


চম্পক শোঁন--কুম্থম কনকাঁচল 
জিতল গৌর-তম্র-লাবণি রে। 
(গোবিন্দদাস )। 


এখানে গৌরাঙ্গের অঙ্গলাবণ্যের (উপমেয় ) তুলনায় টঁপা, 
শোন ফুল ও ন্বর্ণগিরি হ্যতিহীন ।৯২ 


সপ 





চর _ এ উল. 


১০1 দণ্তী ও আনন্দবর্ধনের মতে অতিশয়োক্তি 'অলংকাঁরোতম"' ও 
“সর্বালংকারকধপ' । 

১১। উপমেক় 'অশ্রু" এখানে অন্ুলিখিত। 

১২। সময়ে সময়ে ব্যক্কিবাঁচক শবের পরিবর্তে গুণবাচক শব ব্যহত হয়। 


কবিতার প্রকরণ ১৬৫ 


শব্দালঙ্কার 
উপমাত্মন্ত অলংকারঞ্চলি ছাড়া অন্থ ঘে সব অলংকারের বহুল 
প্রয়োগ দেখা যায় তাদের মধ্যে সধাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অন্থপ্রাস, 
বক্রোক্তি, শ্লেষ ও ব্যাজস্তরতি। সন্নিহিত শব্দসমূহের ধবনিসাম্যকে 
বল হয় অনুপ্রাস। এর সংঘত ব্যবহার যেমন কাব্যশ্রী বর্ধন করে 
তেমনি আবার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের ফলে রচন! কৃত্রিমতা হুষ্ট 
হয়ে পড়ে। “ম্দূর সম্মুখে সিন্ধু, নিংশব রজনী”__ রবীন্দ্রনাথের এই 
ছত্রটির সঙ্গে দাঁশরথি রায়ের যে কোনে! অন্প্র4সবহুল কবিতার তুলন! 
করলে আমাদের মন্তব্যের গুঁচিত্য সম্পর্কে কোনে সন্দেহ থাকবে ন।। 
শেষোক্ত তিনটি অলংকার অনেকট। সমগোত্র এবং এগুলি সাধারণত 
ব্যবন্ৃত হয় হালক1 অথবা বিজ্রপাত্মক কবিতায়। শ্রেষ ও বক্রোস্তি 
দুয়েরই সামান্য লক্ষণ একই শব্দের উপর বিভিন্ন অর্থারোপ (ইংরেজী 
1501)” এই ধরনের অলংকার ), আর ব্যাজস্ত্রতির অর্থ স্গ্রতিচ্ছলে 
নিন্দ। কিংব। নিন্দচ্ছলে স্তরতি। এই অলংকারগুলি কোনে। উচ্চ ভাব 
ব| গভীর আবেগেব ভার বহন করতে পারে না। দ্র্থবৌধকতার 
দিক দিয়ে ইংরেজী €9)5র সঙ্গে ব্যাজজ্কতির একট। বাহ্য সাদৃশ্য 
রয়েছে। কিন্তু আয়রন যেখানে মহৎ কাব্যকেও অলংকৃত করে 
ব্যাজস্ততি সেখানে কথার মারপা্যাচ নিয়েই বিব্রত হয়ে থাকে। যে 
আয়রনি বাকচাতুর্ধেই পর্ধবসিত তার মধ্যেও ক্ষেত্রবিশেষে গভীরতর 
ইংরেজীতে এই অলংকারের নাম 9859০90০01,9+ | সুকান্ত ভট্টাচাধের “বিবৃতি, 
কবিতাটি থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে : 

বুতুক্ষ৷ বেধেছে বানা পথেব ছ,পাশে, 

মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন 

নিইশবে ঘোষণ। করে দাকুণ দুর্দিন । 

এখানে 'বুভূক্ষা” ও মধ্যবিত্ত ধূর্ত স্থথে'র অর্থ বুভূক্ষ লোকের দল ও ধূর্ত, 

স্থধী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। সমাসোক্তি ইত্যাদির সঙ্গে এই অলংকারের কোনে 
সম্পর্ক নেই । 


১৯ কমিভার কথ। 


অর্থের ব্যঞ্জন। থাকে । যেমন, ম্যাকবেথের প্রাসাদহূর্গে যখন 
ডানকানের আগমন আসন্ন তখন লেডি ম্যাকবেথ বলছে £ 


[7০ 617%018 9077080£ 
150৪৮ 909 01:0%1090. £07 "৭ 


উক্তিটির সত্বল অর্থ এই যে অতিথি সতকারের ন্থব্যবস্থা হবে, কিন্ত 
আসলে ভানকান হত্যার ভয়াবহ পরিকল্পনার কথা বল] হয়েন্ছে। 
এরূপ অর্থদীপ্ত আয়রনির পাশে বাজশ্তুতি অত্যন্ত নি্রভ, যথা 
তারতচন্দ্র কর্তৃক নিন্দাচ্ছলে শিবস্ভুতি : 
সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড় 
কোন গুণ নাই, যেথ। সেথ! ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড় । 

উপরে অলংকার জন্বন্ধে যা বলা হল তাকে বিষয়টির মুখবদ্ধ 
বললেও বেশি বলা হবে। অনেক অলংকারের আমরা নামোল্লেখও 
করি নি, এবং যে কয়েকটি উল্লিখিত হয়েছে তাদেরও কোনোটির পূর্ণাঙ্গ 
অ।লোচন! দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া আমরা সবত্র প্রচলিত সংজ্ঞাও 
মেনে চলি নি। এট। আমাদের ইচ্ছাকৃত। সব রকম অলংক।রের 
গুণগান না করে আমর! শুধু এইটে প্রমাণিত কবার চেষ্টা করেছি তে 
কবিতা অলংকৃত হয় ( সব সময়ে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই ) 
সম্পূর্ণ স্বতঃক্ষুর্ত ভাবে _লেখকের অনুভূতি প্রকাশের তাগিদে । তিনি 
যে অলংকার প্রয়োগ করছেন ০স দিকে তার খেয়ালও থাকে না, 
হয়তো! বা অলংকারটির নাম, সংজ্ঞা ইত্যাদিও আব কাছে অজ্ঞ।ত। 
রসজ্ঞ পাঠকও অলংকারতত্ব না জেনে কবিতাটির মর্স গ্রহণ করতে 
পারেন। 

প্রেতের মত এক ধৃনর বিষাদ 
এইখানে থাকে (প্রেমেন্দ্র মিত্র )-- 

এই ছত্র ছুটিতে কোন অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে_ পুর্ণোপমা ন। 
লুপ্তোপমা না সমাসোক্তি__তা! যদি তার নাও জানা থাকে তবুও তিনি 
এইটুকু বুঝতে পারবেন বিষাদ এখানে প্প্েতকল্প এবং এর উপর ব্যক্তিত 
অধ্যাসিত হয়েছে । অলংকার সম্পর্কে লেশমাত্র কৌতৃহল প্রকাশ ন। 


কবিতার প্রবরগ ১৬৭ 


করে তিনি যদি শুধু এক নির্জন, বিষণ নদীতীরের রেখা চিত্র--যা 
কবিতাটিতে অস্কিত হয়েছে__ক্াীর মানসপটে মুক্রিত করে নিতে পারেন 
তা হলে তার রসোপলব্ি কোনে! দিক দিয়েই বিস্মিত হবে না। 


রূপকল্পন1 ( [58591 ) ৃ 
বপক্ষল্ল ভাবের বাজ্য় চিত্রবিশেষ। উপমা, স্মাসৌোক্তি প্রভৃতি অলংকার 
প্রত্যক্ষত চিত্রধর্মী, তবে অলংকারপ্রয়়োগ রূপকল্প স্থষ্টির জন্য অবশ্য- 
করণীয় নয়। 
এবংবাদিনি দ্রেবর্ষো পার্খে পিতুরধো মুখী । 
লীলাকমলপত্রাণি গণযামাস পার্বতী ॥ 
এই শ্লোকটি কোনো অলংকারের দৃষ্টান্ত নয়, কিন্তু লজ্জায় অধোষুখী 
হয়ে পার্বতী লীলাকমলের পত্র গণনা করছেন-_-এই ছবিটি রূপকল্পনাব 
একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 
উপমার মত রূপকল্লেব প্রাথমিক বুত্তি কবির হুদয়বেগকে ইন্দ্রিয়" 

গ্রাহ করে তোলা। প্রত্যেক লেখক ত।র নিজন্ব দৃষ্টিভজি ও ভাবের 
বৈশিষ্ট্য অনুযাষী এই বুত্তি সাধন করেন, এবং সেই জন্য বঁপকল্লনায় 
প্রভৃত বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। রূপকল্পলেব গতিপথ কখনও সরল, কখনও 
আবার অত্যন্ত সপিল।১৩ কোনে! কোনে! কবির ইন্দ্িযবোধ এত 
তীক্ষ ঘে একই সময়ে তীব পীচটি ইক্জ্রিয়ই যেন জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং 
তখন তার রচনাতে দেখা যায় বপকল্পের বিচিত্র সমারোহ । জীবনানন্দ 
দাশের অনেক কবিতা (রবীক্দ্রন।থের ভাষায়) এই রকম "চিত্ররূপময় | 
মৃত্যুর আগে" কবিতাটি থেকে কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধৃত করছি : 

খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ভানার সঞ্চার 

ইছুর শীতের বাতে রেশমের মতে বোমে মাখিয়াছে খুন, 

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গের রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেগ! 

নিন মাছের চোখে । 


আআ আপ 


.১৩। উপমা ইত্যাদির যে সব উদাহরণ আগে দেওয়া হয়েছে দেইগুলি 
লক্ষণীয় । 


১০৮ কবিতার কথা! 


এখানে শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও রূপের মোহে কবি যেন আত্মহারা, তবুও 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইন্দ্রিয়প্রবাহ তাঁকে ঠিক ভামিয়ে নিয়ে যায় 
নি। কবিতাটির চিত্রবাহুল্য সত্তেও মূল ভাবটি__যার করুণ মূর্ঘন! 
শোনা যায় শেষ স্তবকে৯৪--অস্পষ্ট হয়ে পড়ে নি। এবং তাইতেই 
চিত্ররূপ' শ সমগ্র কবিতাটির সার্থকতা । 
রূপকল্প যদি ভাবোখিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে কবিতায় জ্ঞার 

অনধিকারপ্রবেশ ঘটেছে । আর ভাব যেখানে ছল সেখানে চিত্র- 
সমাবেশ রীতিমত দৃষ্টিকটু মনে হয়। যেমন ফিনিস ফ্লেচারের১« 
লেখা এই তিনটি ছত্রে : 

আমার প্রেমপূর্ণ বক্ষ পুজার বেদী, 

আমার হৃদয় বলির পণ্ড, 

আর আমি নিজে পুরোহিত । 

মাত্রাজ্ঞ।নের আরও মারাত্মক অভাব ঘটলে লেখকের অনভিপ্রেত 

হাস্তারসের সঞ্চার হয়।৯৬ স্বকবিও সবত্র মাত্রা রক্ষা করতে পারেন 
না। রংও রেখার অকৃপণ প্রয়োগের ফলে সুন্দর চিত্রকল্পও যে 
ভাবের প্রতিবদ্ধ হয়ে দীডায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় শেলির বহু- 
প্রশংসিত গীতিকবিতা “ওড টূ গ্ভ ওএস্ট উইপ্ড'এ। এর দ্বিতীয় 
স্তবকে পশ্চিম বাতাসের তিনটি ছবি দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিতে 
বায়ুপ্রবাহে" ঝর! পাতার মতো নিক্ষিপ্ত হয়েছে ছিন্ন মেঘের দল, 
দ্বিতীয়টিতে এ প্রবাহ বায়বীয় তরঙ্গের নীলাভ বক্ষের আকার ধারণ 
করেছে, এবং তাতে ছড়িয়ে পড়েছে আসন্ন ঝটিকার অলকদাম, 


পচ সপ সা 





১৪। আমর! মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি নাকি আহা, 
সব রাড কামনার শিয্পরে যে দেয়।লের মতো এসে লাগে 
ধূনর মৃত্যুর মুখ । 
১৫। সতেরো শতকের ইংরেজ কবি। 
১৬। একজন অজ্ঞাতনাম! ইংরেজ কবির রচনায় এর নমুন। পাওয়া যায় : 
আমি বার প্রেমের আনন্দ্যয় বেদনা! সহা করব না, 
এবং তার পীড়াদাপক শৃঙ্খলও বুকের পায়ে বাধব ন|। 
'বুকের পায়ে'র টাক! নিশ্রয়োজন । 


কবিতার প্রকরণ ১০৯ 


এবং পরিশেষে উদ্দাম বর্ষা মৃতপ্রায় বংসরের শোকমংগীতরূপে 
কল্লিত হয়েছে । এ প্রধান চিত্রত্রয়ের পাশে আবার একাধিক 
উপচিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং সব মিলিয়ে ফল দাড়িয়েছে অর্থবিভ্রম | 
কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অসংলগ্ন চিত্রপুগ্জ অর্থবিভব বধিত করতে পারে। 
স্বামীকে হত্যাকাধে প্ররোচিত করার জন্ত লেডি ম্যাকবেথ ব্ললছে : 
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আশাকে কেন্দ্র করে এখানে পাঁচটি রূপকল্প স্থজিত হয়েছে । আশার 
মদোনম্মত্ততা, নিদ্রা, জাগরণ ও বিবর্ণত1--এই চারটি চিত্র পরস্পরের 
সহিত সংলগ্ন । কিন্তু এই আশাই যদি আবার ম্যাকবেথের পরিধেয় 
বন্দরে পরিণত হয় তাহলে সাধারণ বিচারে লেডি ম্যাকবেথকে 
অপ্রকৃতিস্থ মনে হতে পাবে । অথচ বাস্তবিকই এ রকম কোনে। 
ধারণার স্থ্টি হয় না নাটকীয় আবেগের তীব্রতার জন্যে। ভাবের 
পৃধাপর সম্বন্ধ রক্ষা এখানে নিতান্ত গৌণ ব্যাপার । 


রবূপকল্পনা ও প্রতীকত। 


আমরা এ যাবৎ যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছি সেগুলি অধিকাংশ স্থলে 
উপমারই দৃষ্টান্ত। বস্তুত বপকল্পনার প্রধান অবলম্বন তুলনামূলক 
অলংকার। এই তুলন। যখন সমগ্র কবিতাতে পরিব্যাপ্ত হয় অথচ 
অর্থ থাকে প্রচ্ছন্ন রূপে তখন সেই কবিতার নাম দেওয়া হয় রূপক । 
রূপককে পরোক্ষ তুলনা না বলে বণিত বিষয় ও প্রচ্ছন্ন অর্থের 
সমীকরণও বলা চলে। ব্পকল্পটি সর্বতোভাবে এ অর্থের অথবা! 
কবির প্রত্যয়ের (০016506 ) অনুসারী, এবং এদিক দিয়ে রূপক ও 
উপমার মধ্যে কোনো তফাত নেই। অলংকার ছুটি বর্ণালীর সহিত 
তুলনীয়--অর্থরশ্মি এদের মধ্য দিয়ে প্রতিস্থত হয়ে আরও যেন উজ্জল 
হয়ে ওঠে। 


১১৬ কবিতার কথ। 


প্রত্তীকধর্মী কবিতার রূপকল্প কিন্ত স্বকীয় আলোকে প্রতিভাসিত্ত, 
কারণ রূপকল্প এখানে প্রতীকবিশেষ, এবং প্রতীকটিই রচনার 
মর্মকেন্দ্র। সাধারণত শ্ুগভীর আ'ত্মচৈতন্থ প্রকাশের জন্গে কবির! 
প্রতীকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবনের কোনে! পরম সত্য- জন্মঃ 
মৃত্যু, অমরতা, হর্ষ, বেদন। ভীতি অথবা রিক্ততা---যখন তাদের চিত্তকে 
আলোড়িত করে তখন তারা তার অবিকল ব্রতিমূৃতি খুজে *পান 
কোনো বহিবস্তর মধ্যে । মহাসমুদ্রের স্থজন তথ। ধরংসলীলা, চন্দ্রের 
গতিবেগ ও পরিবর্তনশীলতা, নদীপ্রবাহ, জোয়ার-ভাট', বীজের মৃত্যু ও 
অস্কুরোদগম, স্থর্যের উজ্জীবনশত্তি-_-সবই তখন তাদের দৃষ্টিতে 
রহস্যময় অর্থে ভূষিত, এবং এদের সঙ্গে তার! যেন সাহজিক প্রবৃত্তির 
বশে অস্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেন। উপমা আলোচন। প্রসঙ্গে যে 
সম্পর্কের কথা বলেছি সেই সম্পর্ক এখানে নিবিডৃতর। মানুষ, 
প্রকৃতি ও চৈতন্ের অখগ্ুতা পরিপূর্ণবপে উপলব্ধ হলে তবে এ 
সম্পর্কস্থাপন সম্ভবপর হবে । প্রতীক রূপী শব্দবিশেষের সুষ্ঠু প্রয়োগ 
কবিতার ভাবৈশ্বর্ধ বুদ্ধি করতে পারে, কিন্তু তাতে প্রভীকতার 
উৎপত্তি হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রশস্তিগায়ক রুপার ব্রক একটি 
সনেটে সৈনিকদের কর্সচঞ্চল জীবন ও গৌরবময় মৃত্যুকে তুলনা 
করেছেন যথাক্রমে সৌরকরোজ্জল তরঙ্গমুখর সমুদ্র ও তুহিন রাত্রির 
প্রশান্ত সমুদ্রের সহিত। তুলনা হিসাবে চিত্র ছটি অনিন্নীয়, কিন্ত 
প্রতীকতার কোনে। চিহ্ন এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। এমনি 
অনেক সময়ে বল! হয় এই বন্তটি অমুক ভাবের প্রতীক,১৭ কিন্তু 
“প্রতীক' শব্দটিই এখানে অপ্রযোজ্য । কবিতার অন্তর্গত প্রতীকের 
বিশেবত্ব এর সবময়ত্ব মূল ভাবের অনুষঙ্গ হিসাবে এর অবস্থিতি 
অভাবনীয়। 

আদিম প্রতীক ঘ। প্রতীকের 'আদিরূপে'র কথা আমরা প্রথম 
অধ্যায়ে বলেছি। কালের ছুস্তর ব্যবধান প্রাচীনতম প্রতীকেরও 
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১৭। মন ফল নদী ও লাঁপের সঙ্গে ঘখাক্রমে প্রেম, পবিত্রতা বা 
সৌন্দর্য, জীবনপ্রবাহ ও ক্রুরতার ভাব যুক্ত হয়। 





কবিতার প্রকক্বণ ১২১ 


কাব্যোপযোগিতা। লাঘব করতে পারে না, যদি ববাস্তুবিকই কবির চৈতন্য 
এর দ্বারা গভীর ভাবে বিচলিত হয়। তর বিশেষ মানসিক পরিস্থিতি 
প্রতীকটিকে নবজন্ম দান করে এবং তখন যেন অতীতের ধারা এসে 
মিলিত হয় বর্তমান জীবনজ্রোতের সঙ্গে । এলিয়টের ভাবায় মহৎ 
কবি সেই শস্তন্ধ কেন্দ্রের অনুধ্যান করেন-_-যেখানে তিনি অস্তুত 
মুহুর্তের ভুন্য ত্রিকালজয়ী হয়ে মহাকালের সমীপবর্তা হতে পারেন । 
তখন ভার এই প্রততি জাগে যে 


[11075 10880 800. 61009 10193910 
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আদিম প্রতীকগুচলি মানুষের আদিম অভিজ্ঞতা এবং সম্রিগত 
নিজ্ভপনের (০০911506556 9:00018501005 ) চিত্ররূপ। সেই আুপ্তপ্রায় 
নিজ্তান অ।জও মাঝে মাঝে আমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠে এবং তখন 
মনে হয় অতি প্রাচীন অভিজ্ঞত! এই একান্ত বাস্তব উজ্জ্বল মুহুর্তটিতে 
সমুপস্থিত। বহু মানুষের বনহুতর অভিজ্ঞতা দিয়ে যা! গঠিত হয়েছে 
তারই মধ্যে খুজে পাই অসংখ্য অর্থের সুক্ষ ব্যগ্তনা। ইয়েস এই 
ভাবটি অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন : 
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এই প্রলঙ্গে তিনি আরও বলেছেন : “আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্ম্তি 
কোন বৃহৎ স্থৃতির অংশমাত্র-_যে স্থৃতি যুগে যুগে পৃথিবীকে ও মানুষের 
চিন্তাকে নৃতনত্ব দান করে। এতিহমূলক প্রতীকতা যে চিরস্তুন 
সত্যটি উদঘ।টিত করে ঘটি হচ্ছে মানবীয় চেতনার সম্ততি। কবি 


শিপ পপ স 


১১২ কবিতার কথ! 


ব্যক্তিগত প্রতীক প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্ত তিনি হি এর 
উপর এমন একটি কুটগ্থ অর্থ আরোপ করেন--যা তার নিজস্ব টাকা 
ছাড়া অপরের অনধিগম্য হয়ে পড়ে-_ত। হলে তার প্রতীকতা স্থষ্টির 
সমস্ত প্রয়াস নিম্ষল হবে ।১৮ 

প্রতীকী কাব্য হিসাবে দাত্তের ডিভাইন কমেডি” বোধ হয় 
অতুলনীয় । প্ররেমানুডৃতি এখানে অতীন্দিয় আঁধ্যাত্মিকতায় রূপাস্তরিত 
হয়েছে, এবং এই আধ্যাত্মিক বোধের প্রতীক তার প্রেমাস্পদ 
বিয়াত্রিচে। উনিশ ও বিশ শতকের কাব্যেও প্রতীকতার বহু নিদর্শন 
পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিত। স্পষ্টত প্রতীকধ্মী। তার 
প্রতীকগুলি গৃহীত হয়েছে প্রধানত ভারতীয় ভাবধারা ও পল্লীপ্রকৃতি 
থেকে । নদীমাতৃক শস্তশ্যামল বাঙলা! দেশ থেকে তিনি পেয়েছেন 
“নদী”, তরী" ও “মাঝি'র প্রতীক এবং এগুলি যে ভাবের চিত্ররূপ সেটি 
বাঙালী হৃদয়েরই চিরস্তন ভাব । “€সানার ধান" ("সোনার তরী”) 
তার মৌলিক অনুভূতির ঘ্যোতক কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এঁতিহোর 
সঙ্গেও সংস্থষ্ট ।১৯৯ জীবনদেবতা ও উর্ধশী'র প্রথম আবির্ভাব ভার 
ব্যক্তিমানসে কিন্তু শেষ পর্যস্ত এরা অধিষ্িত হয়েছে বিশ্বমানবের 
হাদয়ে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্ষের বিগ্রহরূপিণী উর্বশী “ভূবন+মোহিনী”__- 

*জগতের' অশ্রধারে ধৌত তব ত্র তনিমা, 
'ভ্রিলোকের' স্বপিরক্তে আঁক1 তব চরণশোণিম!। 

শেলির কবিতাতেও “নদী”, “মেঘ', প্রিআ্বণঠ “সমুদ্র, “তরী” গুহা? 
“সর্প” প্রভৃতি প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে ।২০ আধুনিক কালে ইয়েটসের 
প্রতীকত। সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ । ভার কাব্যের মূল প্রতীক সপিল অথবা 


সস 


১৮ । প্রথম অধ্যায়ে ফরালী প্রতীকী কবিতার আলোচন। দ্রষ্টব্য। 

১৯। তুলশীয় : রাঁমগ্রনাদের 'মন রে কৃষিকাজ জান না । এমন মানব- 
জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোঁন?” | 

২*। জ্লধার! জীবনের, গুহা বাঁশুববিমুখ জীবনের ও সাপ বুদ্ধির প্রতীক। 
এই বুদ্ধির লাহাঁষ্যে মাঞ্্ঘ কুলংস্কার ও নির্ধাতনের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা 
করে। 





না 





কবিতার প্রকরণ ১১৩ 


চক্রাকারে ঘূর্ণমান কোনে। বস্ত (যেমন সিড়ি)। ভার মতে জীবন 
সর্বদা উধ্বগামী, কিন্তু সপিল জোপানশ্রেণী অতিক্রম না করলে 
উধবগমন সম্ভব হয় না। বৃত্তাকারে চলতে হয় বলে আমাদের গতি 
অত্যন্ত মন্থর, তবুও আমর! এগিয়ে চলি । বৃত্তের পরিধি ক্রমশ ছোট 
হতে থাকে এবং শেষে যখন আমর] উপরে গিয়ে পৌছই তখন দেখি 
বৃত্তটি বিন্তৃতে পরিণত হয়েছে । কিন্তু যে মিনার আমাদের গন্ভব্যস্থল 
সেটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং সেখানে বার্ধক্য ও মৃত্যু এসে আম।দের 
গ্রাস করে। কালের বন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে জীবনের এই 
অসংগতি দূরীভূত হবে না। সমসাময়িক বাঙল। কাব্যে রূপকল্লের 
অভাব নেই, কিন্তু বিষণ দে ছাড়া প্রতীকতার দিকে কেউই বিশেষ 
দৃষ্টিপাত করেন নি ।২ ৯ 
ছন্দ (11969) ও ছন্দষ্পন্দ ( 0 ট10 ) 
কবিতার জবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকরণ হচ্ছে ছন্দ, কারণ আপাত 
দৃষ্টিতে ছন্দই কবিতাকে কাব্য ধর্ম নাটক ছাড়া সাহিত্যের অন্থ। সর্ববিধ 
রূপ থেকে পৃথকভাবে চিহিঃিত করে । আমাদের বর্তমান আলোচনাতে 
“ছন্দ শব্দটির অর্থ পছ্ভবন্ধ (177205 ) আর কবিতায় যে ধ্বনিঝংকার 
থাকে সেটি সুম্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্যা “ছন্দস্পন্দ২২ ( 1156107) ) 
কথাটি ব্যবহার করেছি । বাঁগুলায় “ছন্দ কথাটি এই ছু রকম অর্থেই 
প্রযুক্ত হয় কিন্তু কবিতার প্রকরণ হিসাবে পছ্যবন্ধ ও ধ্বনিঝংকার দুই-ই 
এত গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি স্বতন্ত্র অভিধা। প্রয়োগ করাই যুক্তিসংগত, 
অন্যথ! বিচারবিভ্র।/ট ঘটতে পারে। 

ছন্দ ও ছন্দস্পন্দের মধ্যে অবশ্য প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। 
ছল্দ ছন্দস্পন্দেরই একটি বিশিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপ । স্মৃতরাং ছন্দ- 
স্পন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে ছন্দের স্বরূপ সম্পর্কেও আমর 
মোটামুটি একট। ধারণা করে নিতে পারব । ইংরেজী “রিদ্ম” শব্দটির 
বুৎপত্তিগত অর্থ প্রবাহ অর্থাৎ গুরু ও লঘুধ্বনির (সিলেবল ) 

২১। বিষু দের দুটি প্রিয় প্রতীক তুরজ ও সমুক্্ ) 

২২। শবটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন গ্রবোধচন্দ্র লেন। 
স-৮-৮ 





১১৪ কবিতার কথা 


মাত্রান্গ বিন্যাস । এই বিশ্যাসই ধবনিপ্রবাহের মূল কারণ। বাঙলা ও 
ইংরেজী ছন্দপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, তবুও ধবনিময়তার দিক দিয়ে 
হয়ের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, এবং শুধু ইংরেজী ও বাঙলা 
কবিত। নয়, প্থিবীর সব দেশের কবিতাঁতেই এইরূপ ধ্বনিস্পন্দন 
অনুভব করা যায়। 

ছন্দস্পন্দকে কবিতার প্রাণশক্তির উৎস বললে অতিকথনের 
অপরাধ হবে না । মাঝে মাঝে কোনো বিশেষ ভাব গানের স্থুরের 
মতে। অনেকট। অতকিতে কবির কানে বেজে ওঠে, এবং তখন থে 
কবিতার স্যপ্টি হয় তাকে এ সুরেরই বিস্তার বল। চলে। এলয়ট এই 
প্রসঙ্গে 'শ্রুতি-কল্লপনা” (8801601:ঘ 1175251090307) ) কথাটি প্রয়োগ 
করেছেন । “গত মিউজিক অব পোএটি”তে তিনি বলেছেন : ] [0 
[189৮ ও, 17902100019. 19855900 10 ৪. [90921], 1079. 1570 6০ 
1০91155 105611 2150 25 2 10210671001757 11)5017]7 1021016 1 
127.0195 230017555101 11 ড7৮0705, 2110 01090 01015 10105017100 
17795 10176 00 01161 0056 1065. 250. 655 10796. উক্তিটির 
মর্স।৫ঘ এই যে স্থজনক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর হল একটি বিশেষ রিদ্‌ম্‌, 
বা শব ব৷ অর্থের সঙ্গে অসম্প-ক্ত হয়ে কবির চেতনাকে স্পন্দত করে 
এবং এই রিদ্‌ম্কে_ কেন্দ্র করেই কবিতাটি গড়ে ওঠে । এলিয়ট এখানে 
স্প্ত ফরাসী প্রতীকবাদের দ্বার প্রভ।বান্বিত হয়েছেন। বদলেয়ার ও 
তার উত্তরসাধকের। কবিতার সাংগীতিক উপাদ।নকেই সবচেয়ে বেশী 
প্রাধান্য দিতেন এবং যেহেতু ছন্দস্পন্দ প্রত্যক্ষভাবে সংগীতধর্মী সেই 
হেতু তার। ছন্দম্পন্দমকেই কবিতার আত্মী মনে করতেন।২৩ এলিয়ট ও 
অনুরূপ ধারণ।র বশবতা হয়ে ছন্দস্পন্দের জয়গান করেছেন এবং পাছে 
এ বিষয়ে কোনে সন্দেহ জাগে সেইজন্য উল্লিখিত মন্তব্যের সঙ্গে তিনি 
এই বাক্যটি যোগ করে দিয়েছেন : এ 009 10911556 0179 05 15 





পাদ স্পা মস লএরজ 


২৩। প্রতীকী আন্দোলন সম্পর্কে আর্থার সাইমব্স বলেছেন : “ছন্দস্পন্দ 
হচ্ছে সক্রিয় আত্মা, এবং এরই দ্বারা চালিত হয়ে শব্ষপরম্পর। ( কবিতার ) 
বাণীকে মৃতিদান করে? 


কবিভার প্রকরণ ১১৫ 


ও 62021127102 020071181 €0 095561. কিস্ত ভাবনিরপেক্ষ 
ধ্বনির সঞ্চার আমাদের মনে হয় কষ্টকল্পনা। ধ্বনি আসে অন্তত 
ভবের বীজ বহন করে, এবং সেই বীজের অস্কুরোদগমেই কাব্যরচনার 
শুরু। ধ্বনির প্রভুত্ব বেশী বলে হয়তে। প্রথম অবস্থায় ভাব ঠিকমত 
প্রতীত হয় লা কিন্ত তার মানে এই নয় যে ভাব এখানে অবত্তমান।২ ৪ 
ছতস্পন্দ আত্মপ্রকাশ করে শব্দকে আশ্রয় করে। প্রত্যেক 
কবিতার ছন্দস্পন্দের একটা সমগ্র রাপ ( 680) ) থাকে- যার 
ক্ষুদ্রতম অংশ একটি ধ্ানিময় শব ব। শব্দাংশ। যে সব শব্দাংশের 
উপর জোর দেওয়া হয় সেইঞ্চলিই ধবনিময় হয়ে ওঠে, আর বাকী 
অক্ষরসমষ্তি থাকে নিম্নগ্রথমে বাধা । ধ্বনির এই উশ্বানপতন ছন্দ- 
স্পন্দের মূল কথা । সব শব্দাংশই যদি একই গ্রামে বাধ হয় তাহলে 
বিছিত্র স্লরসংগতির বদলে শোন! যাবে একটান। উচ্চ ব। অনুচ্চ রব। 
ছন্দস্পন্দেব যে গুণটি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে 
ধ্বনির পৌনঃপুন্ত । এই পৌনঃপুন্য আমাদের মনে একটা প্রত্যাশা 
জাগায় কিন্তু প্রত্যাশিত ধ্বনি সব সময় পুনরায় ঝংকৃত হয় না এবং 
হওয়া উচিতও শয়। ছু-চার লাইনে যখন এটা সীমাবদ্ধ থাকে তখন 
কেনে! ত্রুটি চোখে পড়ে না, যেমন রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তি ছুটিতে-__ 
দুকৃখের বরধষায় চকৃখের জল ঘেই নামলো 
বকৃখেব দরজান্প বন্ধুর রথ সেই থাষলো।। 





শিপ শা 


২৪। রবীন্দ্রনাথের “লিপি, ( পূরবী” ) একটি ছন্দোবন্ধ কবিত1। এই 
ছন্দ কিন্তু ভাববঞ্জিত নয় । কবিতাটিব উৎপত্তি এইভাবে বণিত হয়েছে : 
“এখনে। সখ ওঠে নি। আলোকের অবতরণিক। পূর্ব-আকাশে। জল স্থির 
হয়ে আছে পিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার নিংহের মতো । স্থধোদয়ের এই 
আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাখ। এই কথা৷ আপনিই 
ডেশে উঠল-_ 

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন 

তৃপিহীন 

একই লিপি পড় বারে বারে। 
বুঝতে পাঁরলুম, আষার কোমো-একটি আগন্তক কবিতা মনের মধ্যে এজে 
গৌছবার আগেই তার ধুয্োটা এসে পৌচেছে' ( *পশ্চিমযাত্রীন ভাক্মারি” )। 


১১৬ কবিতার কথা 


এখানে সঙ্য়বিভাগ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট বলে ধবনিবিস্যাস২ং« খুব সহজেই 
বুঝতে পার! যায়। কিন্তু কোনে! কবিতায় ঘদ্দ আগাগোড়। এই ভাবে 
ধ্বনি বিশ্াস্ত করা হয় তা হলে সেটা নিশ্চয় একঘেয়ে ও আুতিকটু মনে 
হবে, এবং সেইজন্য ছন্বম্পন্দের রূপ অবিকৃত রেখে কবি ওরই মধ্যে 
বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেন। 'একত্ব ও নুতনত্বের সমন্বয় হচ্ছে 
ছন্দস্পন্দের প্রাণস্বর্ূপ। ফলে আসল রূপের এঁক্য অক্ষুণ্ন “থাকে 
অথচ অংশগুলির বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব থেকে বৈসাদৃশ্টের উদ্ভব হয়। 
( একই ধবলির ) পৌনঃপুনিকত৷ ছন্দস্পন্দকে বিনষ্ট করে, যেমন করে 
পার্থক্যজনিত বিভ্রাস্তি। স্ষটিকখণ্ড ও কুয়াশা ছই-ই ছন্দোহীন-__ 
প্রথমটি অত্যধিক এক্যবদ্ধতার জন্য এবং দ্বিতীয়টি বৈচিত্র্যের জন্থ। 
( হোআইটহেড )। 

ধ্নিবৈচিত্র্য নির্ধারিত হয় কবির হৃদয়াবেগের দ্বারা। একক 
অনুভূতির মধ্যেও কিছু না কিছু বৈচিত্র্য থাকে এবং তদনুযায়ী 
অনিবাধভাবে ধবনিও বদলে যায়। প্রত্যেক কবিতাতে আমরা দেখি 
ভাবের উপযোগী একট। পরিম্গুল রচিত হয়েছে শব্দ, ছন্দ, ছন্দস্পন্দৰ 
ইত্যাদির জহায়তায়। এখানে শব্দ পরিণত হয়েছে ধ্বনিতে, কিন্ত 
সে ধ্বনি আবেগেরই ধ্বনি । 

কাব্যপাঠের স্ুচনায় ধ্বনির আকর্ষণে আমাদের কণেক্দ্রিয় এত 
সঙ্জাগ হয়ে ওঠে২৬ যে আবেগের দিকে আমাদের তেমন খেয়াল 
থাকে না, কিন্তু শুধু শ্রবণশক্তির সাহায্যে হৃদয়ভাবের আকার্বাক। 
গতিপথ আমরা অনুসরণ করতে পারি না। এখানে আমাদের বক্তব্য 
এই যে ছন্দস্পন্দ নিছক ধ্বনির ব্যাপার নয়) এবং দেই কারণে যে 


২৫। প্রস্বরিত ধ্বনিগুলি (“ছুঃখ», 'চখ.» “নাম্‌, ইত্যাদি) আমর। 
মোটা হরফে দিয়েছি। 

২৬। জঅংস্কত '্রব্যকাব্য' কথাটি এই হিসাবে অতিশয় তাৎপর্ধপূর্ণ। 
মুক্রাষস্ত্রের যুগে অবশ্য আমাদের চক্ষুরিন্দ্িয়ও নিক্ষিয় হয়ে বসে থাকে লা। তবুও 
ঘখনই কোনে! কবিতা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে তখন দেটিকে অস্তত গুনগুন 
করে ন। পড়ে আমব। যেন ঠিক তৃণ্তি পাই না। 


কবিতার প্রকরণ ১১৭ 


ধ্বনি আমর! আশ। করি তার পুনরাবৃত্তি অবশ্য ঘটনীয় নয়। আশাভঙ্গের 
ফল কিন্ত এখানে বেদনাদায়ক নয়, বরং অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ধবনি 
আনন্দ ও বিশ্ময়ুবোধের সঞ্চার করে । 

ধবনিপরম্পর! যে প্রতাশা,'পরিতৃপ্রি, আশাভঙ্গ ও বিস্ময়ের কারণ 
স্বরূপ তাদেরই সংগঠনকে রিচার্ডস বলছেন ছন্দম্পন্দ। এরই একটি 
বিশেষ নিয়ক্্রিত ব্ূপ হচ্ছে ছন্দ। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ছন্দ নান 
রকম নিয়মের দ্বার1 বদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছন্দের এই নিয়মানুগত্য 
নিতান্তই আপেক্ষিক ব্যাপার। গদ্ভের তুলনায় কবিতার ভাষা সংযত 
এবং শব্দলমষ্তির অনুবন্ধও অতিশয় দৃঢ়, তবুও ছন্দস্পন্দের মতোই ছন্দও 
প্রত্যশ!, উত্তেজনা, বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করে। মোট কথা, 
নিয়মের কাছে নতি স্বীকার করেও কবি স্বচ্ছন্দ বিহারে সমর্থ হন। 
তিনি নিয়ম মেনে চলছেন এবং সেইজন্ আড়ষ্ট হয়ে আছেন এ রকম 
কোনে সন্দেহের উদর হয় না। মনে রাখা দরকার যে ছন্দ ছণচের 
মতো! হলেও ঠিক পুতুলগড়া ছ'চ নয়। কবির য৷ প্রধান দায়িত্ব__ 
অর্থাং তার শিল্পকর্মে প্র।ণপ্রতিষ্ঠা__যান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে, ছন্দকে 
শুধু রীতি হিসাবে গ্রহণ করে, তিনি নিশ্চয় তা পালন করতে পারেন 
না। 

ছন্দের বিচার করা উচিত কবির প্রকাশধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে । 
কবিতার মধ্যে যখন আমরা আবেগের কম্পন অন্থুভব করি তখনই 
বুঝি ভর প্রকাশকার্ষ স্বসম্পন্ন হয়েছে । কবিকে সেই কম্পন স্থষ্টি 
করতে হয় শব্দের সাহায্যে, অথচ শব্দ স্বভাবতই বুদ্ধিগ্রাহ্া অর্থের 
জ্ঞাপক। ম্ুতরাং কবিকে এ অর্থকে নিয়ে যেতে হয় রসের পায়ে 
এবং সেট! শবের স্থুল প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ছাড়। সম্ভবপর হয় 
না। এই পরিবর্তন সাধনের অন্যতম উপায় হল ছন্দ__ এবং 
ছন্দস্পন্দের-_স্থুনিপুণ প্রয়োগ । রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে গতিবেগ যখন আবেগের (কবিতা এই অবেগেরই প্রকাশ ) ধর্ম 
তখন কথার মধ্যে এ বেগ সঞ্চারিত করতে না পারলে 'আমার্দের 
হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল" ঘটবে না। এই মিল ঘটানোর জন্যই 


১১৮ কবিতার কথা 


ছন্দের গ্রায়োজন। কথা যখন বেগবান হয় তখন সে তার “জন্ডধণ্ম” 
থেকে মুক্তি লাভ করে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে, অতএব ছন্দের বাঁধন 
“কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি” ।২৭ 

শুধু প্রকরণ হিমাবেই ছন্দ যখন কবিতার উপর ভর করে তখন 
অবশ্য এটা ভিতরে বাহিরে ছু দিকেই বন্ধনম্বরূপ হয়ে পড়ে। ধার 
হৃদয়াবেগ অত্যন্ত অগভীর কিংবা মস্তিফষচালনাই ধার একমাত্র" কাম্য 
ভার ভাগ্যেই এই রকম বিডন্বনা ঘটে । কেউ কেউ আবার ছন্দের 
লীলাবৈচিত্র্ে এত মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে কবির যা আসল কৃত্য--ভাব 
ও ছন্দের একীকরণ-_-০স দিকে ভাদের বিশেষ মনোযোগ থাকে না। 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা বোধ হয় 
অশোভন হবে না। তিনি ইংরাজী, ফারসী, জাপানী, ফরাসী, 
ও সংস্কৃত কাব্য থেকে অনেক ছন্দ গ্রহণ কবেছিলেন এবং তাঁদের 
নিয়মানুগ প্রয়োগে সিদ্ধকামও হয়েছিলেন, কিন্ত সবত্র তিনি ভাব ও 
ছন্দকে একত্র গ্রথিত করতে পারেন নি।২৮ সার্থক কবিতায় আমর 
দেখতে পাই ছন্দপ্রকরণ ব্ূপাস্তরিত হয়েছে ভাববস্ত্রর একটি বিশিষ্ট 
উপাদানে এবং আন্তর ভাবই এখানে বহিতিধানের নিয়ামক । ছন্দের 
মূল কাঠামোর উপর হস্তক্ষেপ না৷ করে কবি ওরই মধ্যে মাত্রাঃ ধ্বলি 


সপ পাস পপি পপ শামি 
শপ 


২৭। সই কব! শুনাইল শ্য।ম নাম এই পটির রবীন্দ্রনাথ থে ছান্দসিক 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমাদের আলোচা বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত 
করে: শশ্বামের নাম বাধ। শুনেছে | ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে । কিন্তু ষে- 
একট! অদৃশ্য বেগ জন্মাঙ্গো তাঁর আর শেষ নেই। আমল ব্যাপারটাই হল 
তাঁই, সেইজন্তে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাঁকে ছুলিয়ে দিলেন । 
যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোল আঁর থামবে ন। 1১ (ছন্দ )। 


২৮। কয়েকটি চিন্রপ্রধীন কবিতা- যেমন “হেমস্তে” ( “ফুলের ফসল' ) 
'পাক্ধীর গান+, 'ভাত্রশ্রী” ("কুহু ও কেকা” )--সম্পর্কে অবশ্য এ কথা খাটে না। 
" পান্ধীর গান? যেন খর গ্রীন্ম মধ্যান্ছের পল্গীপ্ররূতির বূপবাণী।” (স্থকুমার 
সেন )। | 


কবিতার প্রকরণ ১১৯ 


ইত্যাদির ঈষৎ পরিবর্তনের দ্বারা অন্ুস্থত ছন্দোরীতিকে এমনই একট! 
অনন্যত। দান করেন যে মনে হয় এটি যেন তর স্বকীয় স্যত্টি। 
আধুনিক কাব্যে যে ছন্দবিপর্ধয় দেখা দিয়েছে তার একট! 

চলনসই ব্যাখ্যা দেওয়া য়েতে পারে। ছন্দ ভাবকে দেয় শৃঙ্খল! ও 
সংহতি, কিন্ত আধুনিক মনোভাব এতই বিশৃঙ্খল ঘে ছককাটা। ছন্দের 
মঞ্খ্য তাঁকে উপস্থাপিত করলে তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না। 
সেইজন্য প্রচলিত ছন্দোরীতি অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয় কিন্ত 
স্বধর্মনিষ্ঠ কোনো কবিই ছন্দোরাজ্যে ঠিক অরাজকত৷ স্ৃষ্টি করার 
পক্ষপাতী নন। প্রত্যেকেই ছন্দস্পন্দকে নিয়ন্ত্রিত করে হৃদয়ভাবকে 
একট। সংহত রূপ দেবার চেষ্টা করেন । চিন্তবিক্ষোভ যেখানে প্রশমিত 
সেখানে প্রচলিত পছ্াাবন্ধ, এমন কি মিল ব্যবহারেও তার আপাস্তি 
নেই। গ্ঘ ক্রিয়েটিভ এক্সপেরিমেন্ট নামক সমালোচনাগ্রন্থে সি. এম. 
বাওবা এর একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন এলিয়টের লিটল গিডিং 
থেকে । কবিতাটির স্ুচনতে দেখ! যায় এলিয়টের স্বাভাবিক ছন্দস্পন্দ 
ও স্বাধীনতা । ভাবের গতি এখন অসমন, ছন্দের গতিও তজ্রপ। 
কিন্ত পবে তিনি নিয়মিত মিল ও ছন্দোরীতি ছইই অবলম্থন 
করেছেন £ 
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এই বিশেষ মুহুর্তটিতে কবির অন্তদ্বন্থ যেন অবসিতপ্রায়। এখন 
তার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি স্ুগ্তীর' সাংগীতিক 
মনোভাবের উদ্রেক করেছে এবং এর অকৃত্রিম প্রকাশের জন্য প্রয়োজন 
এঁতিহাসম্মত মিল ও পগ্যবন্ধ, সুক্তবন্ধ ছন্দ এখানে অব্যবহার্ষ। এলিয়ট 
এখানে যা করেছেন অবস্থা অনুযায়ী অন্যান্থ আধুনিক কবিও তাই 


১২৩ কবিভার কথ! 


করেদ। প্রচ্গছলিত বা অপ্রচলিত কোনে রীতির প্রতি তাদের অহেতুক 
আসক্তি নেই, শিল্পা ও আধুনিকতার দোহাই দিয়েও তারা আত্মপক্ষ 
সমর্থনের চেষ্টা করেন না। বিষয় ও মেজাজের উপযোগী রূপকলা 
নির্বাচনই তারা একমাত্র কর্তব্য মনে করেন এবং যেহেতু কাব্যরচনার 
ক্ষেত্রে রপকলা অনেক জময়ে স্বয়ংনির্বাচিত সেইজন্য প্রাচীন অর্বাচীন 
কোনো পদ্ধতির প্রতিই ভারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন নন। তবে বর্তম্গন 
খণ্ড চৈতগ্য যুক্তবন্ধ ছন্দে সুচারুরূপে অভিব্যক্ত হয় বলে এই ছন্দের 
বহুল প্রয়োগ আজকাল অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। 


কব্িতান্প ইতিহাস 


এতক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কাব্যন্বরপ এবং বিষয়টি 
আমঙী। ভূম্িকাতে উত্থাপিত ও প্রথম অধ্যায়ে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত 
করে পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে কবিতার উদ্দেশ্য, রূপ ও প্রকরণ 
বিচারকালে বিভিন্ন দিক থেকে এরই উপর আলোকপাত করার চেষ্টা 
করেছি। আমাদের কক্ষ্যমান প্রসঙ্গ কবিত।ব ইতিহাস, অর্থাং 
প্র/গৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ত করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কবিতা! 
যে ভাবে বিবতিত হয়েছে তারই ধারাবাহিক বৃত্বীন্ত। ধারাবাহিকতা 
অবশ্য সবত্র--এমন কি একই দেশের কাবোতিহাসে- সব সময়ে 
দৃশ্যমান নয়। তবুও প্রতোক দেশেই এ্তিহাধারা সর্বদ প্রবহমান 
থাকে-_কখনও প্রকাশ্থভাবে, কখনও আবার অন্তঃসলিল! নদীব মতো 
এবং এ ধারার অন্ববর্তা হয়েই আমাদের কাব্যেতিহাসের দিঙনির্য় 
কবতে হবে। বিভিন্ন দেশের কাব্যে মধ্যেও মাঝে মাঝে ভাব -ও 
রীতি-গত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়। যায় এবং তার কারণ মানুষের 
হাদয়ভাঁবের একত্ব, কোনো বিশেষ সাংস্কৃতিক, সমাজনৈতিক কিংব! 
রাষ্ট্রনৈতিক ভাবের বিপুল প্রসার, অথবা দেশগুলির সাঙ্লিধা ও. 
পারস্পরিক প্রভাব। 
ভারতবর্ষ ও ইউরোপের আদিতম কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে খার্বেদ ও 
হোমারের “ইলিয়ড'। কাব্য-এতিহ্যের আুচনা এইখানে, কিন্তু রচনা 
ছুটিতে যখন আমর! কবিত্বগুণের পরাঁকাষ্ঠ। দেখতে পাই তখন আমরা 
বুঝতে পারি যে একটি প্রাচীনতর এঁতিহা তথ।কধিত আদিকবিদের 
কাব্যরচনার পথ সুগম করে দিয়েছিল । এ এতিহ্োর কোনো চাক্ষুষ 
প্রমাণ নেই। বেদপূর্ব সমস্ত রচনা আজ কিংবদস্তীতে পরিণত হয়েছে, 
এবং সেইজন্য কবিতার জদন্মকথা বিতর্কের বিষয় হয়ে াড়িয়েছে। 
বৃবিষ্তা, মনোবিষ্ঠা, সমাঁজবিষ্ঠ ও ভাষাবিষ্ভার সাহায্যে সমন্তাটি 


১২২ কবিতার কথ! 


আংশিকভাবে মীমাংসিত হতে পারে । অনেকে এ কার্ষে ব্রতীও 
হয়েছেন, কিন্ত কেউই এ পর্যন্ত কোনো অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারেন নি। 

জাছু ও ধর্মকৃত্য (210581 ) থেকে, কবিতা উদ্ভূত হয়েছে এই 
মতটি সব্াধিক সমর্থন ল।ভ করেছে । আমরা অন্থুমান করতে পারি 
যে কবিতা জন্মগ্রহণ করেছে প্র।গৈতিহাসিক যুগের এক ন্তিশেষ 
সন্ধিক্ষণে । আদিম অরণ্যচারী ম।নব তখন সবেমাত্র যন্ত্রী হয়েছে__ 
পাথরের যন্ত্র দিয়ে সে অতিকায় জন্তরদের সঙ্গে লড়াই করে আত্মরক্ষা 
করতে শিখেছে । খাগ্চোপযেগী পশুমাংস সংগ্রহ কষ্টসধ্য হলেও 
তখন আর অসম্ভব নয়। পবে তার যান্ত্রিক শক্তি আরও বেড়ে গেল 
এবং তার ক্রমোন্নতি হল শিকারজীবন থেকে স।ম্যসমাজনিয় স্ত্রিত 
কৃষিজীবনে । অনেক ক্ষেত্রে শিকার ও কৃষি, এই ছু রকম উপায়েই 
জীবিকা অজিত হত। সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার ন। 
করে সে প্রকৃতিকে সাধ্যমত নিজের বশে আনার চেষ্টা করলে । 
মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এট] একট স্মবণীয় অধ্যায়, কিন্ত 
প্রকৃতির নিষ্ঠুর ও ছুক্তে্ধি লীলার কাছে মানুষ এখনও অসহীয়। 
এই অসহায় ভাব এবং এর দূরীকরণের প্রয়।স থেকেই জাছুবিদ্ধার 
উৎপত্তি। যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী বা শক্তির কাছে মানুষ পরাভূত 
তারই উপর মে কাল্পনিক (তার কাছে কাললনিক নয়) উচ্চতর 
শক্তি আরোপ করে তাঁকে দমন করার চেষ্ট। করত। এ আরোপণই 
জাহুক্রিয়া। নৃত্য, গীত ব৷ জাদুমন্ত্র উচ্চারণ, অজভঙ্গি ইত্যাদির দ্বাবা 
এই ক্রিয়। সাধিত হত, এবং গোস্টীর স্বার্থরক্ষ৫ঘে একাধিক ব্যক্তি এতে 
অংশ গ্রহণ করত । বুষ্টির প্রয়েজন হলে কোনো বিশেষ নৃত্য অনুষ্ঠিত 
হত এবং নর্তভকের দল মেঘের সমাবেশ, বজ্রধবনি ও বৃষ্টিপাতের 
অনুকরণ করত।৯ এ জাতীয় অনুষ্ঠান কতকট। প্রতীকধর্মী, এবং 


আপা | শি পাপ পপ পাশে সী পে সস স 


১। জর্জ টমলনের 'যার্কপিজম আযাণগ্ড পোএট্রি' দ্রষ্টব্য। পনেরো কুড়ি 
বৎসর আগে পশ্চিষ বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণীর মুনলমানের! অনাবৃষ্টির সময়ে 
__ অতটা চমক প্রদতাবে না ছলেও--পর্জগ্তদেবকে খুশী করবার চেষ্টা করত। 


শপ শ শা শট শপ আক 


কবিতার ইতিহাস ১২৩ 


আদিম জগতের অধিবাসীর। নাম ও নাষীর, প্রতীক ও প্রতীকিতের 
মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পেত না। যে বস্তর উপর তারা 
আধিপত্য বিস্তর করতে চাইত তার নামোল্লেখ করলেই কার্ধসিদ্ধি 
হবে, এই রকম একট! বদ্ধমূল বিশ্বাস নিয়ে তার জাছুক্রিয়ায় লিপ 
হত। অন্ুকৃত মেঘ, বজ্র ও বুষ্টি তাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য- জাগ্রত 
স্বপ্র ব মায়া নয়। মিলিত কর্মপ্রচেষ্টাকে অধিকতর ফলপ্রস্থ করার 
জন্য তারা যৌথভাবে এই সব অনুষ্ঠান পালন করত। জীবিক1 অর্জন 
ছাড় অন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও জাহুবিছ্।র সাহায্য গ্রহণ করা হত। 
একটি ভারতীয় জাছুমন্ত্রের কিয়দংশ এইরূপ : 

লাফিয়ে চলো আমার জাদুমন্ত্র, 

প্রেম জাগাঁও এই মেয়েটির মনে 

প্রেম তার চলস্ত পায়ে 

প্রেম তাব পায়েব ধুলোতে 

প্রেম তার চোখেব দৃষ্টিতে 

প্রেম তার চঞ্চল চোখেব পাতায় ।২ 
জাত্ববাক্যগুলির ভাব! স্বললিত না হলেও খুব জোরালো, এবং তার 
কারণ ছন্দম্পন্দেবত প্রয়োগ । তৎকালীন কথ্য ভ।ষার ভূলনাঁয় এই 
ভাষা নিঃসন্দেহে উন্নত ও প্রকাশক্ষম। সাম্যসমাজের বিধ।ন এবং 
প্রয়োজন অনুসারে তখন সবাইকে একযোগে কাজ কবতে হত এবং 
তার! পাভায় পাভায় ঘুরে বেভাত এবং মাটিতে জল ঢেলে কাদায় গডাগড়ি 
দিতে দিতে তারম্বরে চীৎকার করত : 

হাঁপা মেঘের ভাঙ। পানি 

পানি দিবি তো দে 

নইলে তোদের লাল বিবিকে দে। 

স্থূল রশিকতাটুকু লক্ষণীয। এ রীতিব এখনো চলন আছে কিন! জানা নেই । 
২। ভেরিয়ার এলউইনের “ফোক নংস অব ছত্তিনগড* থেকে গৃহীত। 
৩। “ছন্দম্পন্দ কথাট। এখানে আমর! 25৮00) (তাল) অর্থে প্রয়োগ 

করছি। 


১২৪ কবিতার কথ 


তালে তালে কাজ করলে যে পরিশ্রমের লাঘব হয় এট তাঁরা সহজ 
বুদ্ধিতেই হৃদয়ঙ্ঈম করতে পেরেছিল । এখনও আমরা দেখতে পাই 
কোনে। কোনে শ্রমসাধ্য কারধসম্পাদনের সময়ে শ্রমিকেরা একঘেকে 
স্বরে এবং তালে তালে কয়েকটি কথ! “বলে যায় এবং সেই সঙ্গে 
কাজ চলতে থাকে ।৯ কুষধিবিষয়ক পল্লীগীতি, মাঝির গান, সারি 
গান ইত্যাদিও অতীত দিনের কথ স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সবু গানের 
স্থুর অবশ্ট অনেক বেশী শ্রুতিমধুর, কিন্ত সুর ছাড়া এদের মধ্যে যে 
ধবনিময়তা রয়েছে সেটে আদিম মানবের অসন্বদ্ধ বাক্যসমষ্টির 
ছন্দস্পন্দের সঙ্গে তুলনীয়। একটু আগে আমর বলেছি ছন্দস্পন্দ 
মানুষের কর্মভার লাঘব করত- কিন্ত তার চেয়েও বড় কথা, এরই 
মধ্যে সম্ভবত কবিতার বীজ নিহিত ছিল। 

ভাষার ক্রমবিকাশ তিনটি স্তরের দ্বারা চিহ্নিত। আদিম ভাষা 
অনুকৃতিমূলক ও জাছুশক্তিসম্পন্ন, শব্দ ও ৰম্ত এখন অভিন্ন। কোনো 
বস্তুর নামোল্লেখ ও সেই নামের পুনরাবৃত্তি বন্তটির উপর একট] রহস্থ- 
জনক এন্দরজ।লিক প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয় স্তরে এসে ভাষ। 
কবিত্বগুণে মণ্ডিত হয়। এই অবস্থায় অনুকৃতিমূলক নামগুলির আর 
জাছুশক্তি থাকে না, কিন্তু সেগুলি উপমাত্ষক ও আবেগপ্রধান হয়ে 
ওঠে বলে আদিম জাছুবাক্য ও এই নবীন কাব্যভাষার মধ্যে সম্পূর্ণ 
বিচ্ভেদ ঘটে না। জর্জ টমসন কিটসের “ব্রাইট স্টার, উড আই 
ওম্যার স্টেডফাস্ট আজ দাউ আট? শীর্ষক কবিতা সম্পর্কে বলছেন, 
কবির অসম্ভবের আকাতভ্ঞক্ষা করেন কেন? কারণ, এইটিই হচ্ছে 
কবিতার প্রধান বৃত্তি_-যাঁর মূল উৎস জাতুক্রিয়া। ক্ষুধার্ত, আতঙ্কগ্রস্ত 
অসভ্যেরা ষেমন উদ্দাম নৃত্যের দ্বার! রূঢ় ও নির্মম বাস্তবকে মায়াজালে 


স্পা দস সস 


৪ | ছাদ পেট। বা ভারী জিনিস টেনে নিয়ে বাঁওয়ার সময়ে এই রীতি 
'অবলব্বিত হয়: 


স্পা সানসস্্পাশ্শটাশ শস্স্্ক্প্স্স্পাপিশ শনি 





আরও জোবে--হেইও ! 
সাবাধ জোক্সাদ--ছেইও ! 
একটু আরও-__হেইও ! 


কবিতার ইতিহাস ১২৫ 


আচ্ছন্ন করে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেত দেই রকম কিটনও আ সঙ্গ 
মৃত্যুর পদধবনি শুনতে পেয়ে স্থ্র্য ও অমর্ত্ব কামন। করছেন : 


86111, ৪611] 60 1095%7 156 6920097-62,090 092,017, 
£750 ৪০ 1179 ৪%৪৮-- 


কিন্তু তা হবার নয়। প্রেম আসবে মৃত্যুর পথ দিয়ে : 


£00 90 1179 9879 02 9196 ৪৮০0 8০. 09৮11. 


ভার যেন স্বপ্রভঙ্গ হল, কিন্তু স্বপ্পের মধ্যে তিনি পীড়াদায়ক অ ছুঁতি 
থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন । তার মন এখন প্রশান্ত । বাহাত বহি- 
জগতের কোনে। পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু তার আত্মগত ভাব বদলে 
গেছে, সুতরাং তার কাছে পৃথিবী ঠিক অপরিবতিত নয়। £)9 15 
0106 01915001095 0: 12০9961:+ ৪5 0৫ 118510.+ 

ভাষা যখন এই দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করে তৃতীয় ও শেষ স্তরে 
এসে পৌছয় তখন আবেগেব স্থান অধিকার করে সাধারণ প্রত্যয় বা 
বিমূর্ত ভাব। এ ভাষা যুক্তিপ্রধান, প্রায়োগিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় 
আলোচনার উপযোগী | যে ভাবে আমর ভাষার স্তববিভাগ করেছি 
তাতে মনে হতে পারে দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় স্তরের ( প্রথমটি এখনে 
ধর্তব্য নয় ) মাঝখানে এমন একট] বিস্তৃত ব্যবধান রয়েছে যা কোনে! 
অবস্থাতেই অপনীত হতে পারে ন।। অর্থাৎ কবিতার যেন একটা! 
নিজন্ব শব্দভাগ্ডার আছে যার দ্বারে ধর্ন। দেওয়া ছাড়া কবির গত্যস্তর 
নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবির শব্দচয়নের স্বাধীনতা প্রতিহত হয় 
একমাত্র তার ভাবের ছারা । তিনি যে কোনো শব্দ গ্রহণ করতে 
পারেন। তবে শব্দটি তাকে প্রয়োগ. করতে হয় তার হৃদয়াবেগের 
আধানরূপে । যা সাধ।রণের সামগ্রী তিনি যেন তা-ই আত্মস।ৎ করে 
তার উপর একটি বিশেষ ব্যক্তিগত অর্থ আরোপ করেন। 

জাছ ও আদিম কবিতার সাযুজ্য সম্বন্ধে আমরা য। বলেছি সেট? 
যে একেবারে অবিশ্বাস্ত নয় তার অস্তত একটা এঁতিহাসিক প্রমাণ 
পাওয়। যায় প্রাচীন আ্রীক সাহিত্যে । গ্রীক নাটক মঞ্চস্থ হত মছদেবত। 
ডায়নিসাসের সন্তপ্রিবিধানের জন্য, অর্থাৎ এ নাট্যানুষ্ঠান ধর্মকৃত্যের 


১২৬ কবিতার কথ! 


একটি বিশিই অঙ্গ ছিল ।« আদিম জাহুক্রিয়াও আনুষ্ঠানিকভাবে 
সম্পাদিত হত+ অতএব জাছু ও ধর্মকৃত্যের মধ্যে কবিতার উৎসসন্ধানের 
প্রয়াস হাস্যকর বিড়ম্বনায় নাও পধবসিত হতে পারে । অস্তত যতদিন 
না কোনে। অভ্ঞান্ত, বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন বাধ্য 
হয়ে এইরূপ প্রকল্পই (1)50090175515 ) আমাদের গ্রহণ করতে হবে। 
কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি অমাজের ঠিক কোন অবস্থায় “তা 
আত্মপ্রকাশ করেছে সে বিষয়ে জোর করে কিছু না! বলাই ভালে! । 
হৃত্যগীত ও বাছা সহযোগে যে ধ্বনিময় বাক্য সমবেত কণ্ঠে উচ্চ।রিত 
হত তাঁকে অ।র যাই বল। বাক কবিতা বলাচলে না। কবিতা সমষ্টির 
সামগ্রী হতে পারে কিন্তু তার স্যজনক্ষেত্র ব্যক্তিমানস। এই কথাটাকে 
একটু ঘুরিয়ে বলতে পাঁরি, কবি তার স্ষ্টিকার্ধ সম্পন্ন করতে পারেন 
একান্তে, তার নিভৃত মানসলোকে । সামাজিক বিবর্তনের ফলে কোনো 
কল্পনা প্রবণ ব্যক্তির ভাগ্যে বখন এই স্থযোগ জুটেছে তখনই সত্যকার 
কাব্যরচনা! সম্ভবপর হয়েছে। একেই আদিকবি আখ্যা দেওয়। 
উচিত। ইনি সমাজনিতঠ আবার সেই জঙ্গে আত্মনিষ্ঠ। ব্যক্তিগত 
অনুভূতি এখনও অব্যক্ত, সমষ্টিগত আবেগ প্রকাশই এখানে মুখ্য 
উদ্দেশ্ব। এই প্রসঙ্গে ক্রিস্টফার কডওএল বলছেন : 1556 
21790610109, £273572650 ০0112065215, 797:525£ 27৮ 501165.05 
50 01090 0106 10721) 21006) 91107611052. 50157 50111 2215 105 
217061091 51117:50 105 001120612 11009:895. [72 15 811:59.05 
8305011016016 0050 09500 0৫ 216 2890, ৮9100019511 
10100 1715 1211055 11760 0102 ৬91] 01 2:05 01 10 21621 
70016 01956]5 17160 50201011018 ৮710 1000791165৬ বগি 
এখনও আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে নি, মনোরাজ্যে সমগ্রিই সর্বাত্মক শক্তির 
অধিকারী । তবে এখানে আমরা একট। জিনিস দেখতে পাচ্ছি__ 
কবিতার সঙ্গে সংগীতের তের নিবিড় সংযোগ (01591709775 21006, 


চাল লসর 


৫ | পরে আমরা খাবার এই প্রসঙ্গ উত্বাপন করব। 
৬। “ইলিউসন ও রিষ্ব্যালিটি। 


কবিতার ইতিহাস ১২৭ 


3117£1178 2 5008 )। নৃত্য ও অন্থকৃতিমূলক অভিনয় থেকে কবিতা 
এখন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু গানের সঙ্গে এর যোগন্ুত্র 
আজও যে একেবারে ছিন্ন হম নি অন্যত্র আমরা তার প্রমাণ 
দিয়েছি। 

জ1ছু ও ধর্মকৃত্য ছাড়া! আদিম চেতনার আর একটি অভিব্যক্তি হল 
অতিকথা (750.)। ধর্মকৃত্য ও অতিকথা ছুয়েরই মুলে আধ্যাত্মিক 
প্রেরণাঃ যা করণীয় তা-ই ককৃত্য' আর যা বচনীয় তাই 'কথা?। 
ইংরেজী “মিথ' শব্দটি “লাগোল” (19295 )-এর সগোত্র, হ্য়েরই অর্থ 
“যা! কথিত হয়েছে । পরে এই ব্যুৎপন্তিগত অর্থের বিকৃতি ঘটে এবং 
মিথ বলতে বোঝায় অলীক কল্পনা । লোগোসের 'অর্থ অবশ্য অবিকৃত 
থকে এবং তার ফলে শব! ছুটি হয়ে দাঁড়ায় বিপরীতার্থক। বণ্মাঁনে 
মিথেৰ আভিধানিক অর্থ “অতিপ্রাকৃত-ঘটনা-সংবলিত কাল্পনিক 
কাহিনী”। কিন্তু যে ভাবে মিথের উৎপত্তি হয়েছিল এবং কবিতার সঙ্গে 
এর যা সম্পর্ক সে দিকে আমরা যদি একটু লক্ষ্য রাখি ভা হলেই গ্রী 
অর্থের অযৌক্তিকতা ও অবাস্তবতা অ।মরা স্পষ্ট বুঝতে পারব । 
আমাদের বেদকে বলা হয় শব্দব্রহ্ম, এবং প্রায় ছ্ব হাজার বছব পরে 
আর্ষঝধিকল্িত এই শব্দরূপী ব্রহ্ম গ্রীচ্ীয় 'লোগোস*বপে অবতীর্ণ 
হয়েছেন : পু 006 1096178101715 ৪3 652 ভ/01নু, 210 €16 
৬৬০1০ 23 510] 059৭. হেন 6105 ৬০1৭ ৮795 20]. ৮0০ 
98106 783 17) [102 1028119101116 10 0300. 4৯1] 00185 
21:০2 1709.02 105 101100...--.., [0 10117) ৮25 11665 7 2150 0176 1106 
785 017০ 11616 0৫6 10610. 450, 610০ 11617 510115610) 117 
097010)655 7 220. (138 09101012955 000719121721705ণ0 10100. 
লোগোস এখানে মিথের রূপ নিয়েছে । বস্তুত অতিকথা আধিবিষ্যক 
(0061811551091) প্রত্যয়বিশেষের বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি । এর উৎপত্তি 
বিশ্বসত্তার অব্যবহিত স্বজ্ঞায়। এবং এর উদ্দেশ্ট উপলব্ধ সত্যের 
উদঘাটন। ইয়ুংএর মতে অতিকথা আদিম মানসের উদ্ভাবন নয়, 
উপলব্ি: সমস্ত ন্ুপ্রচলিত অতিকথা '্রাক-চেতন আন্তরসত্তার 


১২৮ কবিতার কথা 


মৌলিক প্রকাশ ও নিজ্ঞণত অন্তগূর্ট ঘটনাবলীর স্বতঃন্র্ত বিবরণ, 
এবং এগুলি কোনে! মতেই নৈসগিক ক্রিয়ার রূপক নয়” । 

অতিকথা কেন রূপক নয় সেটি বুঝতে গেলে আদিম মনের গতি- 
প্রকৃতির দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার । প্রাকৃতিক 
বিপর্ষয় ধন নিঃসহায় মানুষের মনে ভয়ার্ত বিস্ময় জাগাত তখন সে 
রূপকচ্ছলে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিত-___সাঁধারণভ আমরা এইরকম 
ধারণার বশবতাঁ হয়ে পড়ি এবং রানু ও বান্থৃকি উপাখ্যানকে বলি 
চন্দ্রগ্রহণ ও ভূমিকম্পের ন্বপক। কিন্তু পক মুলত একটি বিশেষ 
অভিজ্ঞতার যুক্ত্যাভাস ( 796107091128600. ) এবং এরূপ প্রক্রিয়া 
বুদ্ধিবন্তির সমধিক বিকাশ না হলে সম্ভব হয় না। যার! 'মতিকথার 
প্রথম অষ্ট। তাদের বুদ্ধি ছিল স্বল্প ও সীমাবন্ধ, অতএব তারা ষে 
অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছে (কিন্ত লিপিবদ্ধ করতে পারে নি) তার মধ্যে 
আমর! যদি রূপক ব্যাখ্যা খুঁজে বার করি তাহলে সেইটিই হবে বর্তমান 
আভিধানিক অর্থে মিথ । যথার্থত এ অভিজ্ঞ অভিজ্ঞাতার সমগ্র 
জীৰনবেদ, অতিকথায় তার অস্তরাত্মা ও সমষ্টিমন প্রতিবিশ্বিত হয়েছে । 
জীবনের কঠোর বাস্তব থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সে অতিকথার স্থি 
করে নি বরং বাস্তব সত্যগুলিকে গ্রহণ করে তাদের মধ্যে সামজস্থ 
বিধানের সার্থক চেষ্টা করেছে। 

এই সামপ্রস্বিধান__বন্বিধ অভিজ্ঞতার একত্র গ্রস্থন--কবির 
ধর্ম, এবং এই হিসাবে অতিকথা। কবিতার সমকক্ষ । আদিম মানুষের 
সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতি বা বহিবস্তর সম্পর্ক 'আমি-তুমি'র সম্পর্ক । অচেতন 
পদার্থে সে চেতনা অধ্য।সিত করত না প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করত। 
প্রেরণালাভের মাহেন্দ্রক্ষণে আধুনিক কবিও প্রকৃতির হৃংস্পন্দন 
উপলব্ধি করতে পারেন এবং তখন তার দৃষ্টিভজি হয় “মিথিয়পিক” 
অতিকথার ভাবে তিনি ভাবিত হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যখন 
লেখেন : 

হে আ্লাদিজননী দিন্ধু, বন্থদ্ধর। লস্তান তোমা, 
একমাআ কন্তা তব কোলে। 


কবিতার ইতিহাস ১২৯ 
জাথব! ব্লেকের কল্পনাদৃষ্টি যখন নূধমুখ্খী ফুলের উপর নিবন্ধ হয় : 
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তখন আমর। পাই অতিকথার আধুনিক (কিন্তু মোটামুটি'অবিকৃত ) 
সংস্ককণ। অতীত দিনের কঠোর জীবনসংগ্রামের কথা চিন্তা করলে 
অতিকথাকে মনে হয় একটি অত্যন্ভূত কৃটাভাস ( 7919002) কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এরই মাধ্যমে আমাদের আদিপুরুষ মনোজগতৎ ও বহির্জগৎ 
একত্রবদ্ধ করতে পেরেছিল । 

অতিকথা ও আদি প্রতীকের মধ্যে বিশেষ কোনে। তারতম্য নেই, 
সর্বপ্রকার মানবীয় অভিজ্ঞতার চরম একত্বের প্রমাণ মানুষের এই ছুটি 
পরমাশ্চর্য স্্টি,_ প্রত্যেকটি বিখ্যাত অতিকথ যেন মানুষের- _অস্তত 
আর্ধ মাঁনবের-_বিচিত্র চিন্তাধারার মহাসংগম | উদাহরণ দিলেই 
বিষয়টি পরিস্ফুট হুবে।৮ স্থপর্ণ (গকুড়) ও নাগের উপাখ্যান 
একাধারে প্রতীক ও অতিকথা। এর উপজীব্য নভশ্চর বিষ্পুবাহন 
গরুড় ও পাতালবাসী নাগের চিরন্তন ছন্। এই প্রীনী ছুটি চালিত 
হচ্ছে শাস্ত্রোক্ত পুরুষ ও প্রকৃতি অথবা ছ্যালোকের পিতা ও আগ্যাশক্তি 
ধরিত্রীমীতার অন্গুলিসংকেতে। গরুড আত্তরীক্ষ বন্তুনিচয়ের 
আধনিয়ন্তা ও প্রখর স্ধালোকের প্রতীক, আর পাথিব জলপ্রবাহ 
ভূমিকে যে উর্বরতা। দান করে নাগ তারই প্রতিকল্প। কাহিনীটি কিন্ত 
রূপক কল্পনার প্রকাশ নয়। শ্রীম্মমণ্ডলের সন্নিহিত ভূভাগের সবপ্রধান 
সত্য- অর্থাৎ অগ্নিতল্য মধ্যাহমূর্ধ ও সিদ্ধি বারিধারা__আদিম মানুষের 
মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে তারই বাস্তব চিত্র এ অতিকথাটি। 
অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় গরুড় জাগতিক বন্ধন অস্বীকার 
করে অলীম মুক্তিপথের অভিঘাত্রী আর সাপের যেন জীবনতৃষ্ঝার 


সচল, স্পা মম 


৭। চতুর্ধ অধ্যায় ২ ক্ধপকল্পন। দ্রষ্টব্য । 
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 আ্-৭৯ 


৩৭ কদিতার কথ! 


অবধি নেই, বাইরের খোলস ছেড়ে সে নিজেকে বহুবার পুনর্জীবিত 
করছে। মধ্যপ্রাচ্য,» শ্রীস প্রভৃতি অঞ্চলে এই একই অতিকথা 
অন্য ভাবে কল্িত হয়েছে। “ইলিয়ড'এ দেখানো হয়েছে, উরয়যুদ্ধের 
প্রারস্তে একটি ঈগল পক্ষী গ্রীক যোদ্ধাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে 
যাচ্ছে--তার নখর দিয়ে সে একটি রক্তাক্ত সাপকে ধরে রেখেছে । 
ঈগলের আবির্ভাব একটি মঙ্গলচিহ, এর তাৎপর্ষয এই যে শ্ীকদের 
অধিদেবতা জিউস প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আঞফরোদিতেকে (ধার 
সহায়তায় প্যারিস হেলেনকে হরণ করেছে ) পরাজিত করে দৈব 
বিধানকে জয়যুক্ত করবেন।১০ 

কবিতার জন্মকথ! সম্বন্ধে উপরে যা বল] হল তা মোটের উপর 
অন্ুুমানসিদ্ধ, প্রমাণসিদ্ধ নয়। বৈদিক যুগে এসে আমরা সর্বপ্রথম 
মানুষের কাব্যপ্রয়াসের সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই এবং সেই হিসাবে 
বলতে পারি প্রাক্কালীন যুগে শুধু কবিতার মুখবন্ধ ( যা! আমাদের 
কাছে অজ্ঞাত ) এবং বৈদিক যুগে এর প্রথম অধ্যায় রচিত হয়েছিল। 
আগে যা নীহারিকাবৎ অস্পষ্ট ছিল এখন যেন তাই জ্যোতিক্ষের মতো 
উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 

চতুর্বেদে এবং তৎপরবর্তা রচনায় আমর! দেখি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
আদিম ভাবগুলি স্ুসংস্থিত হয়েছে । বেদের অন্তর্গত প্রতীকের কথা 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং এখানে অতিকথাকে এর বিকল্প 
বললে কদর্থ করার অপরাধ হবে না। বেদরচযিতা যে গুণে 
আমাদের চিত্ত জয় করেন সেটি হচ্ছে তার স্বাভাবিক কবিজনোচিত 
দৃষ্টিভঙ্গি, ভার সুপ সৌন্দর্যবোধ এবং মানুষ ও প্রকৃতির একাত্্যে 
দৃঢ় প্রত্যয়। তার আধ্যাত্মিক চেতন। অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু লৌকিক 





»। স্থমেরিয়ান ও পারসীক চিত্রকলায় সাপ ও গকুড়নদূশ একটি প্রাণী 
বিশেষ প্রাধান্য লাত করেছে । 

১*। ছোমার এইজাতীয্ম অভিকখার শ্রষ্ট! নন, প্রাচীনভন এতিহোর 
তিনি উত্তরসাধক মাঝুঁ। কিন্ত এতে তার অখণ্ড বিশ্বাল ছিল, এবং সেইজগ্ভই 
অতিকথার প্রাণশক্তি অক্ষর রেখে তিনি এক নৃতন রূপ দিতে পেয়েছিবেন। 


কবিতার ইতিহাস ১৩১ 


জগতের প্রতি তিনি উদাসীন, নন, এমন কি জাহুশক্তিতেও তার 
অবিচলিত আস্থ। রয়েছে । 

বেদবণ্িত ক্রিয়াকাণ্ডের সাহিত্যিক মূল্য অত্যন্ত নগণ্য কিন্ত এতে 
তৎকালীন সমাজের একটি স্পরষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বৈদিক সমাজ 
অপেক্ষাকৃত ব্যবস্থিত, কিন্তু বেদপূর্ব অবিভক্ত সাম্যসমাজের' সহিত 
সম্পূর্ণ ম্পর্কুরহিত নয়। কৃষি ও পশুপালন এখন জীবিকানিবাহের 
গ্রধান উপায় এবং বেদের আনুমানিক রচনাকাল গ্রীষ্টপৃব ১৫০০ নাল 
থেকে আরম্ভ করে প্রায় আঠারো শতক পর্ধস্ত এই প্রাচীন 
ভারতীয় জীবনযাত্রাপ্রণালীর কোনো৷ মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। 
প্রাচীন তপোবন কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জনপদের সংখ্য 
বেড়েছে, হিমালয়গিরিবর্ঘ উল্লজ্ঘন করে বহু বিদেশী জাতি ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেছে, সমাজের উধ্বন্তরে অনেক ওলটপালট হয়েছে, 
কিন্ত এই দীর্ঘকাল জনসাধারণ সনস্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের সংক্রমণ এডিয়ে 
ক্লুষিবৃত্তি অবলম্বন করেই জীবনী তিপাত করেছে। 

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে (ভারতীয় কাব্যের দ্বিতীয় যুগ) দেখি 
সীতা আবিভ্তি হয়েছেন হলরেখা থেকে এবং বলরাম হলায়ুধ, 
অর্থাৎ এখনও ভূকর্ষণবৃত্তিরই প্রাধান্য । তবে কাব্যের মধ্যে অশ্রু তপূর্ধ 
বীরত্বের স্বর শোনা যায়। ছুটি মহাকাব্যই স্মাজবিপ্লবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত।৯৯ সে বিপ্লবের মূল কারণ আর্-অনাধ, ব্র।দ্ষণ-ক্ষত্রিয়ের 
সংঘর্ষ । রাজন্যবর্গের কলহ সংঘর্ষের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করেছে, এবং 
সেই কারণে রামায়ণ-মহাভারতে যে যুদ্ধচিত্র অস্কিত হয়েছে তা অত 
বাাপক। অধর্মের উচ্ছেদ ও ধর্মসংস্থ'পন, কাব্যগ্রন্থ ছুটির প্রতিপাগ্চ 
বিষয় হলেও নৈতিকতা৷ বা আধ্যাত্মিকতা লৌকিক ভাবকে আচ্ছন্ধ 
করতে পারে নি। গ্রীক মহাকাব্য ও নাটকে লৌকিক ভাবের প্রতুত 
আরও অধিক সাত্রায় অনুভূত হয়। ভায়োনিসাস নামেই নাট্যানুষ্ঠানের 
অধিষ্ঠাতা, এবং মানুষের ধারা! ভাগ্যবিধাতা সেই দেবতাদের স্থান 
নির্খারিত হয়েছে নেপথ্যে নাটকের অভ্যন্তরে নয়। নাটকের এবং 

১1 সববীন্্রনাথের 'ভারতবর্ধেক ইতিছাদের ধারা? ('ইতিহাঁদ' ) ভরষ্টবয। 


১৩২ কবিতার কথা 


মহাকাঁব্যের পুরোভাগে আছে মান্ুষ-ঘে দেবদেবীর হাতের 
ক্রীড়নক্ষ মাত্র অথচ বীরত্বগুণে দেবপ্রতিম । 

প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় মহাকাব্যের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত 
হয়১৯২ তবে এর কারণ সম্ভবত অতিরুথাশ্রিত মানবীয় চেতনার এক্য 
--ছুই' দেশের পারস্পরিক প্রভাব নয়। বৈলক্ষণাও অবশ্য কম নয়, 
এবং এটি আমরা দেখতে পাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের মধ্যে । 
রাম অবতার না হলেও “নরচন্দ্রমাঃ, এবং “সমগ্র! রূপিণী লক্ষ্মী তাকে 
আশ্রয় করেছেন৷ এই আদর্শ পুরুষের প।শে ক্রোধাম্বিত আযাকিলিস 
অতিশয় নিশ্রাভ। রাবণ সীতাকে হরণ করে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়েছে, 
কিন্ত হেলেনহরণের সময়ে প্যারিস দৈব সাহায্য লাভ করেছে । 

গ্রীক মহাকাব্যের এরতিহা মধ্যযুগ পধস্ত বলবৎ থাকে । ভাঞ্জিল 
প্রমুখ লেখকদের রচন। “ইলিয়ড-ওডিসি'রই অনুকরণ এবং অল্পবিস্তর 
কৃত্রিমতাহষ্ট । হোমারের বাস্তববোধ অত্যন্ত তীক্ষ এবং সহজ ভাবের 
সহজ প্রকাশই তার কব্যাদর্শ। সেইজন্থ। তার রচনাতে কখনও প্রসাদ- 
গুণের অভাব দেখা যায় না। কিন্তু তার অন্থগামী ভক্তবৃন্দের ধারণ 
ভাবাতিশয্য ও অলংকারবাহুল্য মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ গু৭। “ইলিয়ড'এ 
আকিলিসের ফলক বিশদভাবে বণিত হয়েছে, এবং সেটি যে একটি 
যুদ্ধোপকরণ, অন্ত্াঘাত রোধ করার একটি প্রকৃষ্ঠ উপায়, তা 'আমর 
অনায়াসেই বুঝে নিতে পারি। কিন্তু “ইনিড'এ ভাঞ্জিল ইনিসের 
( মহাকাব্যের নায়ক ) ফলকের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বস্তুটির 
যুদ্ধোপযোগিত্ত। সম্পর্কেই আমর] সন্দিহান হয়ে পড়ি। এই ধরনের 
ক্রটি সন্ত্বেও “ইনিড” অবশ্থা রোমকদের জাতীয় মহাকাব্য । হোমার 
যেমন গৌরবময় অতীত জীবনের আলেখ্য অঙ্কন করে সমসাময়িক 
সত্রীকদের মনে জাতীয় গর্ববোধ জাগিয়ে দিয়েছিলেন ভাজিল তেমনি 
ট্রোজান যোদ্ধা ইনিসকে রোমকদের আদিপুরুষ রূপে উপস্থাপিত 
করে এবং তার দুঃসাহসিক অদ্ভিযানের বর্ণন! দিয়ে তাঁদের কুলমর্ধাদ! 


১২। সীতা ওরছেলেন হরণ, কুষ্৯-পাগ্বের দবন্য ও গ্রীক-ট্রোজানদের যুদ্ধ, 
রাম ও ইউলিসিসের ধনুর ইত্যাদি । 


কবিস্কার ইতিহাল ১৩৩ 


'দ্ধিকরেছিলেন। এ সাদৃশ্য কিন্ত বহিরাশ্রয়ী। ভাজিলের অতিকথা 
[ন্ধি-ও কল্পন। -প্রন্ত। আর হোমার উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন জাতীয় 
বশ্বাস ও চেতনার দ্বারা (যেমন হয়েছিলেন বাল্সীকি ও বেদব্যাস )। 
সইজন্ “ইলিয়ড' ব1 ৭ওভিসি'তে য। সাবলীল ওস্বাভাবিক “ইলিয়ড'এ 
চা চেষ্টাকৃত ও কৃত্রিম। কুত্রিম ও অকুত্রিম মহাকাব্যের যে পার্থক্য 
সমর! তৃতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি সেটি আসলে এই বিশ্বীস-ও 
চতন। "গত পার্থক্য | 

মহাকাব্যেতর ল।(তিন কবিতাতেও গ্রীক এতিহা অনুস্যত হয়েছে। 
হামার, সফোক্রিস, পিগুর প্রমুখ প্রতিভীধর গ্রীক কবির যে সুউচ্চ 
শখরে আরোহণ করেছিলেন তারও উধর্ব দৃষ্টিনিক্ষেপ করার মতো 
ল্লনাশক্তি কোনো লেখকেরই ছিল না। সেইজন্য পূর্বস্রীদের পন্থা 
মন্রকরণ করা ছাড়া রোমক কবিদের গত্যন্তুর ছিল না। হু-একটি 
চাব্যরূপ--যেমন স্ত/টায়ার__-তারা অধিকতর পুষ্ট করেছিলেন কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারা গ্রীক রীতির ভাষ্যকার ও সম্প্রচারক। 
রমকদের মৌলিক প্রতিভ। বিকশিত হয়েছিল রাশ্রীয় ক্ষেত্রে_-জাইন 
পণয়নে ও সভ্যত।র ব্যবহারিক প্রয়োজনসাধনের উপায় উদ্তাবনে। 
গাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্তি ছিল বুদ্ধিগত এবং কাব্যের উপরও এই 
দ্বিবৃত্তির প্রভাব পড়েছিল। লুক্রেসিয়াসের কবিত৷ এর দৃষ্টান্তস্থল। 
প্গংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি উগ্র সন্দেহবাদী এবং তথাকথিত 
বশক্তিমান দেবদেবীর কালুনিক প্রভূত্ব ও নির্ধাতন থেকে মুর্তিলাভের 
শয়।সই ঝাঁকে কবিকর্ধে দীক্ষিত করে : 
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ই উদ্ধৃতি শুধু সন্দেহবাদের নিদর্শন নয়, নৈরাশ্যবাদেরও | তবে 
ক্েসিয়াপ ঠিক “না-ধর্মী?িদের দলভুক্ত নন। তার বিশ্বাস, নৈসগিক 


১৪ কবিভাবর কথ 


ঘটনাসসুহের পিছনে একটা যৌক্তিক বিধান রয়েছে, এবং সেইটি 
জানতে পারলেই সমস্ত হঃখের অবসান হবে । “অব ঘ্ঝ নেচার অব 
থিংস'এ তিনি এই বিশ্বাসই প্রকাশ করেছেন। লুক্রেসিয়াসের 
বিশ্বকল্পমা বিজ্ঞানঅন্থুমোদিত নয়-_-এরং এ যুগে তা সম্ভবও ছিল না 
- কিন্ত গ্রকৃতির রহস্য সমাধালের জন্য তিনি যে পথ অবলম্বন 
করেছিলেন সেট যুক্িরই পথ। অপরাপর লাতিন কবিও 
লুক্রেদিয়াসের মতো! যৌন্তিকতাকেই কবিতার ভিত্িন্বরূপ গ্রহণ 
করেছিলেন। সেটা মুলত হয়তো! মৌলিক প্রতিভার অভাবহেতু, 
ভবে কতকটা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য । সুতরাং আমরা 
দেখতে পাচ্ছি গীক ও লাতিন কাব্যের সাদৃশ্য প্রধানত রূপকলার দিক 
দিয়ে, ভাবের দিক দিয়ে নয়। গ্রীক কবিতার তুলনায় লাতিন কবিতা 
সেইজন্য দীপ্রিহীন ও নিরুত্তাপ ৷ কিন্তু ইউরোপীয় কাব্যজগতে এর 
আভিজাত্য সর্বনম্মতি লাভ করেছে । পরবর্তা কালে বিভিন্ন আঞ্চলিক 
সাহিত্য এর দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছে, এবং রেনেসাস যুগে ফে 
ভাবের প্লাবন আনে তারও অন্যতম উৎস এই লাতিন সাহিত্য । 


পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে রেমক সাম্রাজ্যের পতন ও মধ্যযুগের 
সূচনা হয়। মধ্যযুগের অপর একটি নাম অন্ধকার যুগ এবং এই 
নামকরণ যে অনুচিত নয় তা বুঝতে পারা যায় সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক 
বিপর্যয় লক্ষ্য করলে। এ নীরন্জর অন্ধকারের মধ্যে শুধু কয়েকটি 
অত্যুজ্জল আলোকশিখা চোখে পড়ে__াস্তের “ভিভাইন কমেডি” 
জানান মহাকাব্য 1202755/75577582 ও চসারের ক্যাণ্টারবেরি টেল" । 
এদের পরেই বিশেষভাবে উল্লেখ্য ফরাসী ক্র্যবেহ্র কবিতাবলী 1 
কবিতাগুলি উৎস্থ্ হয়েছে নারীবন্দনায়, এবং যে আদর্শ রোমান্টিক 
প্রেমের স্বর এখানে ঝংকৃত হয়েছে তা৷ পুরাকালীন বা সমকালীন 
কোনো কবিতায় শোনা যায় না। মধ্যযুগে আরও অনেক রকম 
কবিতা রচিত হয়েছে, যথা! রোমান্স, রূপক ও পশ্কাহিনী,৯৩ তবে 
১৩। এর শ্রেষ্ঠ নিক্নি "রেনার্ড  ফন্স+-_ঘা প্রায্ম মহাকাবোর পর্ধায়ে উ্ীত 
হয়েছে । এই জাতীয়,কাহিনী পঞ্চতন্ত ও হিতোপদেশের গল্পের সহিত তুলনীয় । 


কবিতার ইতিহাস ১৩৫ 


কাব্যকৌলীম্থবিচারে এই সমস্ত রচনাকে আমরা অস্ত্যজশ্রেগীভুক্ত 
করতে পারি--অবশ্থ কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে । 

মধ্যযুগীয় কাব্যের এহেন দৈন্যের কারণ সামস্ততাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থ। 
এবং ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা । এখন সমাজ- 
আদর্শ বলতে বোঝায় গির্জা, রাজশক্তি ও শিভ্যালরির প্রতি যুক্তিহীন 
আন্ঞাত্য--যার অর্থ এক কথায় শ্বারধীন চিন্তাশক্তির বিসর্জন । 
অবস্থাচক্রে খন এইরকম দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ববে হয় তখন ব্যক্তি- ও সমাজ 
-জীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানুষের স্থজনক্রিয়ার পথও রুদ্ধ 
হয়ে পড়ে । মধ্যযুগেও এই বিপত্তি ঘটেছে, তবে শিভ্যালরির সপক্ষে 
এইটুকু বল! যায় যে রোমান্স রচনার প্রেরণা আসে নাইটদের বীরত্ব- 
আদর্শ থেকে, এবং অন্তত ছুটি রোমান্স কাব্য হিসাবে গণনীয়-_বন্ছু 
শাখা-প্রশাখাবিশি্ই ফরাসী গ্রন্থ 072%507% 22 15012727 ও 
ওএলস-এর আর্থারীয় কাহিনী । এই ছুটি কাহিনীর বিষয়বন্ত যুদ্ধ, 
প্রেম ও খ্রীত্ীয় ধর্জাদর্শ। ফরাসী কাব্য এই সময়ে অগ্য কাব্যের তুলনায় 
সমৃদ্ধ এবং নরম্যান যুগ থেকে চসারের যুগ পর্ষস্ত ইংরেজী কাব্যে এর 
বিশেষ প্রভাব দেখ যায়। 

মধ্যযুগে সবময় কর্তৃত্ব স্থাস্ত হয় যাজক সন্প্রদায়ের হাতে । রোমক 
সাপ্রাজা ভেঙে পড়ার পরে ইউরোপে যে বর্বরতা ও পৌত্তলিকতার ঢেউ 
এসে পড়ে গির্জাই তা রোধ করার চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টার ফলে 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন লাতিন সংস্কৃতির সংরক্ষণকেন্দে পরিণত হয়। 
কিন্তু ক।লক্রমে লাতিন ভাষা অপত্রষ্ট হয়১৪ এবং মোটের উপর 
গির্জার প্রভাব ম।নবিকত1 ও ললিতকলার আন্ুকুল্য সাধন করে নি। 
চিত্রশিল্লীদেব প্রায় বন্দিদশ।-_ আধ্যাত্মিকতার বাইরে তাদের পদক্ষেপ 
করার স্বাধীনতা নেই, নারীসৌন্দর্য ত(র! ফুটিয়ে তোলেন ম্যাডোনার 
মুখে, প্রাকৃত্তিক দৃশ্য অঙ্কন করেন সুখ্যচিত্রের পম্চাৎপট হিসাবে । 
নারীকে নারীরূপে অথব! প্রকৃতিকে প্রকৃত্তিরূণে কল্পনা করা ধর্মত 
নিবিদ্ধ। কবিদের ছুর্গতিও বড় কম নয়। শুধু মানবীয় অনুভূতি 


সমপস্িশীপীনপ শী স্পা িসপিপাট পাপা লাপপ্কগত 


১৪] বিদ্ধঞপাত্মক ভঙ্গিতে এই ভাষাকে বল! হয় '00098181) [000)-2 


১৩৬ কবিতার কথা 


প্রকাশ করলে তাদের রচনা জাতে উঠবে না, তার সঙ্গে একটু ধর্মভাৰ 
মেশানো চাই। লে।কোত্বর প্রতিভা থাকলে অবশ্য ধর্মভাবকে 
কবিতার যুল ভাবে রূপান্তরিত করা যায় এবং তার প্রমাণ দাস্তের 
“ডিভাইন কমেডি? |১৪ 

রামায়ণ-মহাভারতোত্তর সংস্কৃত কাব্য ভিন্ন পথ ধরে চলতে থাকে। 
ভারভীয় সমাজব্যবস্থ।াও সামন্ততান্ত্রিক, কিন্তু সমাজের উধররতন 
সম্প্রদায়ের চাপে কৃষিজীবী জনসাধারণকে কোনো সময়েই নাভিশ্বাসের 
অবস্থায় পড়তে হয় নি। এই যুগের সংস্কৃত কাব্য সাধারণত দরবারী 
কাবা নামে অভিহিত হয়, কারণ অধিক।ংশ কবিতা! রচিত হয়েছে কোনো 
সাহিত্যান্ুরাগী রাজ। অথব। সন্্ান্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোধকতায় এবং এদের 
আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল অল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত রসিক পাঠকের মধ্যে । 
সংস্কৃত তখন কথ্য ভাষারূপে ব্যবন্ৃত হত না! এবং সেইজন্য কাব্য- 
সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ লোকের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এইরূপ 
সম্পর্করাহিত্যের অনিবার্ষধ ফল কৃত্রিমতা, এবং অশ্মঘোষ, কালিদাস 
প্রমুখ কয়েকজন লেখকের রচনা বাদ দিলে প্রায় সর্বত্র আমরা এ 
দোষ দেখতে পাই। 

কাব্য রচনার প্রচলিত রীতিও স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশের ঠিক 
অনুকূল নয়। অলংকারশাস্ত্রোক্ত রসের অনুশীলনেই লেখকবৃন্দ সর্বক্ষণ 
ব্যস্ত এবং প্রত্যেকটি প্লোক যাতে রসাশ্রিত হয় সে দিকে ভাদের তীক্ষ 
দৃষ্টি থাকে। প্রধান-অপ্রধান সব রসকেই সমান গুরুত্ব দেওয়1 হয় 
এবং রসাত্মক শ্লোকগুলি যেন পরস্পরের সহিত অসংশ্লিষ্ট হয়েই 
কবিতার মধ্যে স্থান পায়। গ্লৌকগুলি অনেক সময়ে সুর্চিত ও যথেষ্ট 
উপভোগ্য, কিন্তু সমগ্রভাবে রচনাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। কাব্য- 
রচয়িতাদের আর একটি ক্রটি-_বক্রোক্তি, অন্ুপ্রাস, সমধবনিবি শিষ্ট 
স্বরবর্ণ, দীর্থ সমাসবদ্ধ পদ ইত্যাদির প্রতি অত্যধিক আসক্তি এবং এর 
কুফল ভাক্বার অস্থাচ্ছন্দ্য এবং ভাষা ও ভাবের অসামঞজস্থ্য | 

প্রাচীন ইউরোপীয় কবিতা ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পার্থক্য খুব 

১৫) চতুর্থ অধ্যায়: কূপকরন] ও প্রতীকতা ত্রষ্টধ্য 


রর 


কবিতার ইতিহাস ১৩৭ 


সহজেই নির্দেশ করা যায়। হ্যাফো, পিগার, লুক্রেপিয়াস প্রত্থৃতি 
গ্রীক ও রোমক কবি আত্মগত ভাবরাবেগের প্ররোচনাতেই লেখনী 
চালনা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃতে লেখকেরা সম্পূর্ণরূপে নৈর্যক্তিক 
ও সংযত, এবং ভাবের সামাম্বীকরণে তাদের পরম আনন্দ । তারা ষে 
জগতে বাস করেন তা প্রশান্তি ও সূর্যের জগৎ । হুঃখকন্টের সহিত 
তার অপরিচিত নন কিন্ত এই ভেবে তারা সাস্ব্বনা পান যে ০1726 
101559115 2. 120107091] 01021 11). 0172 70110 ৮51510 15 0106 
00600006700 01 10170 01731002 000 0£ 0006 20501005 0: 
ঢ08.0) 11 00০%10115 13116)5.১৬ যৌক্তিক বিশ্ববিধানে (লুক্রেসিয়াস 
এরই সন্ধান করেছিলেন ) এই অবিচলিত বিশ্বাসের জন্য গ্রীক-কাব্য- 
স্থলভ আবেগে উন্মাদনা সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায় না। আবার 
এখানে যা পাই--মিলন, বিবহ, প্রিয়জনবিয়োগব্যথা, পবজন্মে মিলন- 
প্রত্যাশা প্রভৃতি সাঁধাবণ অনুভূতির সাবলীল প্রকাশ--গ্রীক বা 
রোমক কাব্যে তা সব সময় মেলে না। সংস্কত কবিদেব আবও ছুটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মান্ুষেব সদ্গুণাবলীর-_যথা বীবত্ব, 
একনিন্ঠতা, মহত্ব ও আত্মত্যাগে প্রতি শ্রন্ধাশীলতা-_এবং স্বাভাবিক 
হাস্প্রিয়তা। সবোপরি ভাদের প্রকৃতিপ্রেম কিথেব ভাষায় “যথার্থ 
ও অন্তরঙ্গ । প্রকৃতি ও মানুষেব আত্মীয়তা তাদের কাছে বাস্তব 
সত্য, এবং এই সত্যের কাব্যোচিত প্রকাশ তাদের রচনাকে অনম্যতা 
দান করেছে। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য 
করেছেন সেটি এখানে উদ্ধৃত হতে পাবে : "শকুস্তলা তপোবনেব 
অঙ্গীভূত।--*শকুস্তল! যখন তপোবন ত্যাগ করিয়৷ পতিগৃহে যাইতেছে 
তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পর্দে তাহার বেদনা । বনের 
সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে 
তাহা! জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুস্তলের 


শা পাস 


১৬। এ ভি, কিথ: এহিত্রি অবস্যানলক্রিট লিটারেচার' : বিভাগ 
১৬ দ্রষ্টবা। 


১৩৮ কবিতার কথ! 


চতুর্থ অন্কে দেখ! যায়। এই কার্যে স্বভাব ও ধর্মনিয়মের যেষন 
মিলন মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন ( প্প্রাচীন সাহিত্য : 
“শকুস্তলা' )। 

স্থূল হিসাবে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের, যুগ স্্ীষ্তীয় প্রথম শতাব্দী 
থেকে দ্বাদর্শ শতাব্দী পর্যন্ত । এর সুচনা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে এবং 
সমান্তি জয়দেবের দীতগোবিন্দে। পাঁচ থেকে বারো শতক : পস্তা-_ 
এই আট শ বছর ইউরোপীয় কালবিভাগ অনুসারে মধ্যযুগ, কিন্তু 
মধ্যযুশীয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যের যে 
কোনো! মিল নেই তার একটা বড় প্রমাণ কালিদাসের আবির্ভাব । 
কালিদাস আবিডূত হন আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ-_যখন রোমক 
সাস্রাজ্যের পতন আলন্প-_-এবং যে কাব্যএীতিহ্য তিনি নুতন ভাবে 
স্ীবিত করেন তার উত্তরসাধনা বহুদিন যাবৎ অব্যাহত থাকে । 
ইউরোপ এ সময়ে বর্বরতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে শ্রায় দিগত্রান্ত। 
অতএব দ্বই কাবোর সামান্য লক্ষণ আবিষ্ষরণের চেষ্টা পণুশ্রমে পরিণত 
হবে। 

পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত কাব্যের অবস্থাস্তর ঘটে মধ্যধুগের অবসানে । 
সংস্কৃত কাব্যের তখন অন্তিম দশা! আর ইউরোপীয় কবিতায় নুতন 
জীবনের স্পন্দন । এই যুগের প্রচলিত অভিধ! রেনেসাস, 'নবজাগরণ” 
অথব। “বিদ্কার লবজন্মঃ (1২০%£৮৪] ০0: 1,6917)175 )। নবজাগরণের 
কারণ নানাবিধ, যথা গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের পুনরাবিক্ষার 
চার্চশক্জির অবক্ষয়, সামন্ততন্ত্রের অধিপত্যন্াস ও বণিক সম্প্রদায়ের 
অভ্যুদয়, বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ও ভাষার বিকাশ, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র 
কামানের বারুদ ও দিগ দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগ, জ্যোতিবিগ্যার 
অগ্রগতি (টলেমীয় পদ্ধতির পরিবর্তে কোপারনিকাস পদ্ধতির 
অবলম্বন) এবং মহালমুগ্রের পরপারে নূতন দেশের আবিষ্কার ।১৭ 
রেনেস নস একট আকস্মিক ঘটন! নয়, এর আগে যে বহুদিন ধরে 

১৪। ঝেনেসসাপের ঈদাপল অর্থ চিরায়ত গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের 
আবিষ্ষার। অন্ত সব ঘটনার দ্বার! রেনের্সাস ভাধধার অধিকতর পু ছয়। 


কবিতার ইতিহাস ১৩৯ 


উদ্ভোগপর্ব চলছিল তার প্রমাণ পাই পেত্রার্ষের রচনায়। তার 
ধর্মভাব, কৃচ্ছ_সাধনপ্রবণত ও পাপপুণ্যবোধের তীব্রতা মধ্যযুগীয় 
মনোভাবের পরিচায়ক । কিন্ত প্রা্তীনত্বপ্রীতি, পাগুলিপি সংগ্রহ এবং 
সবাঙগ সুন্দর প্রকাশরীতি অবলম্বনের প্রয়াসকে রেনেসাস চেতনার 
পূবসংক্ষেত বল] যেতে পারে। 


রেনেসীস চেতনার মর্মকথ। হল স্বাধীনচিত্ততা ও জীবনঞীতি ৷ 
তপশ্চর্বা ও ন্বর্গরাজ্যকল্পনায় কবিরা এখন আর জত্তষ্ট নন, পাথিক 
জগতকে তারা সম্ভোগ করতে চান এবং “সবার উপরে মানুষ সত্য" এই 
সত্য উদঘাটনেই তারা সবশক্তি নিয়োজিত করেন। প্রসঙ্গত 
হ্কামলেটের একটি উক্তি স্মরণীয়: ”৬/178 ৪ [1606 0: 70110 15 
৪1702181 নিটজ্য 180015 11 1599010. 11007 11061101611 
12800310755 1 11, 0100 200 100৮%1185, 130৮ 5%001555 20 
20771120151 11) 80007 100৬৮ 11705 21 21081 1 17. 
8011:61021351017, 1707 11005 2. 5090 [1 0176 728015 06 006 
91101 1156 09225507006 201700815 [ (5 275122 :10, 2.) 

রেনেসাঁম আরম্ত হয় ইতালিতে এবং পরে সেখান থেকে ফ্রান্স, 
স্পেন, ইংলগু প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে । ফ্রান্সে রেনেসাস ভাৰ- 
ধারার প্রথম বাহক 2.0155270 ও 102013172) 00, 821195-পরিচালিত 
একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠ।ন (4216186, ) এবং এর মূল মন্ত্র ছিল চিরায়ত 
সাহিত্য ও নব্য-প্লেটোবাদের অন্থুবর্তন এবং ফরাসী কাব্যে সনেট 
প্রভৃতি নুতন বূপকলার প্রবত্তন। স্পেনে রেনেসাসের প্রভাব 
পড়ে নাটক ও গগ্ভপাহিত্যের (সার্ভাতের “ভন কুইক্সট' ) উপর, 
কবিতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। ইংলপ্ডে নাটক ও 
কবিতা দুয়েরই চরম বিকাশ হয়, এবং তার হেতু রেনেসাস ভাবের 
প্রসার, নবজ্ঞাগ্রত জাতীয় চেতন ও শেকপিযরের মতে! প্রতিভাধর 
কবির আবির্ভাব । ড্রেকের ভূপরিক্রমণ, স্পেনীয় আর্মাডার পরাজয়, 
ইংলখ্ের নৌবলবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে সর্বসাধারণের মনে যে গববোধ 
জেগ্সেছিল সেইটিই কাব্যরচনার উপযুক্ত পরিমণ্ডল স্থ্টি করেছিল। 


১৪৬ কবিতার কথ! 


শেক্সপিয়রের পরিচার্ড গু সেকেগুএর কয়েকটি ছত্র তৎকালীন 


জাতীয় মানসের দর্গণস্থরূপ : 
[0918 70৮ %] 61720259 01 1810655 01715 90806201519, 
07115 88161) 01 17897896১ 61088 89৮ 01 00958, 
[71518 067, হি 88021 এ 


[1718৪ টজিটি [91065 61015 88610১01715 298,170) 
75৭ [0761500, (0.1) 

এলিজাবেহীয় কবিতার ভাব, বিষয়, ছন্দ ও রূপকলা নান! সুত্র 
থেকে গৃহীত হয়েছে । অবিমিশ্র রেনেসাঁস ভাব কদাচিৎ চোখে 
পড়ে, এবং সময়ে সময়ে উগ্র ইন্দ্রিযুলালসা, গ্রহিকতা, পৌত্তলিকতা! 
ও অনীগ্ীয় মনোভাব কাব্যপ্রয়াসকে কলুঘিত করেছে। মার্লের 
রচনায় এই দোষ দেখা যায়, যদিও তিনি রেনেসাসের মুত বিগ্রহ। 
ভার দু-তিনটি নাটকের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান, শক্তি অথবা জাগতিক 
সৌন্দর্যলাভের অসীম পিপাসা-যেমন ট্যামুরলেন চায় অনস্ত শক্তি 
এবং ফস্টাসের কাম্য অনস্ত জ্ঞান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার 
ট্যামুবলেন পৌনব্তলিকতার নগ্ন প্রতিকৃতি, আর ফস্টাসের নিলজ্জ 
ইন্ট্ির়লালসার ঘেন শেষ নেই। মালের কাহিনীমূলক কবিতা! 
“হিরে! আগ লিগ্তার'ও এইরূপ দোবাত্সিত রচনা, এমন কি 
শেক্সুপিয়রের ভেনাস আগ আভনিস*ও এদিক দিয়ে ক্রুটিহীন নয়। 

এভর্মাণ্ড স্পেনসার এলিজাবেখীয় সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ । 
তার দৃষ্টি হুদিকে নিবন্ধ--_রেনেসীসের সীমাহীন স্বাধীনতা এবং মধ্যযুগীয় 
নৈতিকতা ও রোমান্স তথা রূপকপ্রবণতার দিকে । তার শ্রেষ্ঠ 
কবিতা “ফেয়ারি কুইন+ একাধারে রোমান্স ও বপক এবং উচ্চবংশজ।ত 
ব্যক্তিদের নৈতিক উন্নতিবিধানকলে তিনি শিভালরি-আদর্শের সাধুবাদ 
করেছেন । তবে নৈতিরুতার পেষণে কাব্যমাধুর্য বিনষ্ট হয় নি। “ফেয়ারি 
কুইন" বিচিত্র-স্থ্রসমন্থিত একটি অপুর একতানবিশেষ । এর বর্ণ- 
বৈচিত্রা, দৃশ্টসমারোহ ও মধুবর্ধা শব্দসম্ভতার স্পেনসারের স্থৃস্ 
কলাদক্ষতার অভিজ্ঞানস্বরূপ এবং এই দক্ষতার জন্য তিনি “কবির কবি, 
আখ্যা লাভ করেছেম। 


কবিতার ইতিহাস ১৪১ 


এ যুগের মহাসম্পদদ সনেট ও গান। শেক্সপিয়রের সনেটগুলি 
বিশ্বসাহিত্য অঙ্ংকৃত করেছে, এবং সার নাটকস্থ অনেক গান 
হরকখণ্ডের ম্যায় উজ্জ্বল । স্পেনপার, সিডনি, মালে, গ্রীন, লজ 
প্রভাতি লেখক সনেট ল্লথবা সংগীত রচনায় প্রশংসনীয় নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন । কোনো৷ কোনে। অজ্ঞাতনামা কবির গানও-*যেমন “দেয়ার 
ইজ এ লেডি সুইট আযাণ্ড কাইণ্'_-ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন 
লাভ করেছে । এই সব কবিতায় এবং এলিজাবেণীয় অন্য রচনারও 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়-_-যথা লিরিকধগিতা, হ্ৃদয়াবেগের প্রাবল্য 
এবং অল্লাধিক উচ্ছুঙ্খল কল্পনাশক্তি। এগুলি রোমান্টিসিজমের লক্ষণ 
এবং ক্লাসিক রচনারীতির অনুনরণ ও সংযম ও শৃঙ্খলারক্ষ। যদি 
রেনেসাস-আদর্শ হয় তা হলে বলতে হবে ইংরেঞ্জ কবিদের আদর্শচ্যুতি 
ঘটেছে। বস্তত ইংরেজী কাব্য প্রাথমিক পরবে ইতালীয় ও লাতিন 
সাহিত্যের দ্ব।র! উদ্বুদ্ধ হলেও শেষ পরধস্ত রেনেসীস-ভাবকেন্দ্র থেকে 
দূরে সরে আসে এবং স্বাধীনভাবে, দেশজ রূপেই বিকাশ লাভ করে। 
শেক্সপিয়রের মতো লেখকের। নিয়ম-অনিয়মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন নি 
কিন্ত এ স্বাধীনতার ফলে ছুবল লেখকদের রচনা আতিশয্যহুষ্ হয়ে 
পড়েছিল। ক্লাসিসিজমের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন কবি ও নাট্যকার 
বেন জনসন এবং তিনি প্রথম এই আতিশয্যের বিরুদ্ধে বিজ্লোহ 
ঘোষণ। করেছিলেন । 

মিলটনকে রেনেসণসের শেষ অধিবক্তা বল! যায়, তবে ইতিমধ্যে 
কবিতার ধারা বদলে গেছে । এই নুতন ধারার প্রবর্তক ডন ও কার 
অনুগামীরা-_ডক্টর জনসন পরে ধাদের নাম দেন “মেটাফিজিক্যাল 
কবিগোষ্ঠী' । সাধারণ অর্থে ডন বাস্তবিকই দার্শনিকভাবাপন্ন, মৃত্যু 
এবং দেহ ও আত্মার সম্পর্ক চিন্তনে তিনি সব্দ। নিমগ্ন। কিন্তু ডক্টর 
জনননের কটাক্ষ ডনের অদ্ভুত ও অবাস্তব উপমা (০০০০1) 
প্রয়োগের দিকে। পুরবর্তা কাব্যেও উপমার বাড়াবাড়ি আছে। 
প্রণয়িনীর নয়নবহিনতে_-সে বচ্ছি প্রেমিকেরই প্রেমাগ্ি- প্রেমিকের 
পরিচ্ছদে আগুন লেগে গেছে--এরপ উদ্ভট উপমারও উদাহরণ পাওয়! 


১৪২ কবিতার কথা 


যায়। কিন্ত এটা সাধারণ উপমারই ( নয়নবন্ি ) অতিরঞ্জন, অপর 
পক্ষে, ম্টোফিজিক্যাল উপমাতে কোনে। রকম যুক্তিপরম্পরা রক্ষিত হয় 
সা এবং যে ছটি বস্তু পরস্পরের সহিত তুলিত হয় তার! মোটেই 
অনুধর্নক (58129195095 ) নয়। ডনের একটি কবিতায় বিরহক্রিক্ট 
প্রেমিক প্রেমিকা উপমিত হয়েছে কম্পাসের বিচ্ছিন্ন কাট। ছুটির 
লজে। এ রকম রীতি অবলম্বনের বিপদ অনেক । একটু অনবধানের 
ফলে ভাবের দিক থেকে গুরুচণ্ডালি দোষ ঘটতে পারে, এবং বাস্তবিকই 
তাই ঘটেছে ডনের অন্থগামীদের রচনাতে, এমন কি ভার নিজেরও 
কয়েকটি কবিতায়। তবুও ডনের কৃতিত্ব এই যে কবিতাকে তিনি 
গড শিকাপ্রবাহ থেকে দূরে সরিয়ে এনে তাকে বাস্তবমুখী করার 
চেষ্টা করেন। তার প্রধান বিশেষত্ব হল ভাবের বুদ্ধিদীপ্ত “বিশ্লেষণ” 
স্ুললিত 'প্রকশ' নয় এবং এই হিসাবে তিনি সাম্প্রতিক লেখকদের 
অন্যতম পুবস্থরী । 

ফরাসী কবিরাও রোমান্টিক আতিশয্যকে একটু ভীতির চক্ষে 
দেখেন। বক্তব্যের ঘাথার্থ্য ও ভাষার স্বচ্ছতার দিকে তাদের একটা 
স্বাভাবিক প্রবণত। আছেঃ ত1 ছাড়া ১৬২৯ সালে ফরাসী আাকাডেম 
প্রতিষ্ঠিত হবার পরে কবিতা অনেকট। বিধিবদ্ধ হয়ে পড়ে । বিধি- 
নিষেধ আতিশয্য নিরাকরণের সহায়ক হলেও সময়বিশেষে মনন ও 
কল্পুনাশিক্তিকে প্রতিরদ্ধ করতে পারে । কিন্তু ফরাপী কবিদের 
মানসিক গঠন একটু অন্যরকম । এবং সেইজন্য প্রাক-রোমা্টিক যুগ 
পর্যন্ত তার। একে ঠিক প্রতিরোধ মনে করেন নি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
ফরানী কবিতার অগ্রগতি এতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । 

সমকালীন ভারতীয় কবিতা ইংরেজী কবিতার তুলনায় অনেক 
ছল কিন্তু অবজ্ভার যোগ্য নয়! সংস্কত কাব্যের প্রাণশক্তি আগেই 
নিঃশেষ হয়ে গেছে, এখন তারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ করে 
মোগল দরবারে, হিন্দী ও ফরাসী ভাঁষারই প্রতিপত্তি। হিন্দী কবিতার 
প্রাথমিক বিকাশ হয গুক্কিবাদের মধ্য দিয়ে এবং মীরাবাই, কবীর 
প্রস্ৃতি যে ভাবের আত আনেন বোলো শতকে তুলসীদাস 


কবিতার ইতিহাস ১৪৩ 


সেই ভ্োতকে আরও বেগবান করে তোলেন। তার “রামচরিত" 
মানস'কে স্তর জর্জ গ্রিমারসন বলেছেন হিন্দুস্থানের “লক্ষ লক্ষ 
লোকের একমাত্র বাইবেল।' ইংর্জে এতিহাদিকদের মতে এই যুগ 
হিদ্দুস্থানী সাহিত্যের “অগাস্টান এজ' । তুলসীদাস যেমন রামতক্তির 
উদগাতা তেমনি কৃষ্উক্তির জয়গান করেন অন্ধ কবি সুরদাস নন্দদাস 
€ র্যুস খ ( বল্লপভাগার্ষের পুত্র বিঠলদাসের মুসলমান শিল্প )। ন্মুরদাঁস 
“্ুরসাগর নামক কাব্গ্রচ্থে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন, তার 
অন্যান্য কবিত। কৃষ্ণরাধার প্রেমবিষয়ক । রাস খার প্রেমবতিকা” ও 
নন্দদাসের “রাসপঞ্চাধ্যায়ৈ”ও বিখ্যাত রচনা! । ষোলো ও সতেরে। 
শতকের মারাঠী কবি একনাথ, তৃকারাম ও রামদাসের রচনাতেও 
ভক্তিরসের প্রাধান্য । গুজরাটী লেখক অখে। ও প্পরেমানন্দের সুর 
একটু স্বতন্ত্র। প্রথমোক্তের ভঙ্গি বিদ্রপাত্মক এবং ছুক্কৃতির উপর 
কশাঘাত করতে তিনি নিদ্বহস্ত। দ্বিতীয়োক্তের দৃষ্টি বিভিন্ন রসের 
দিকে এবং তার রচনা এই সব রসেরই ছন্দোরূপ । 

একটু আগে ফরাসী কবিতার যে বিধিবদ্ধতার কথা বলোছ তার 
পরিচয় পাওয়া যায ইংরেজী অগস্টান বা নব্য-ক্রামিক্যাল কবিতায় 
( অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত ) এবং আংশিকভাবে পৃবর্তী 
রেস্টোরেশন কাব্যে। এই যুগের কবির! স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কতকগুলি 
নিয়ম মেনে চলেন এবং সেই সব নিয়ম তাঁর চিরায়ত সাহিত্যে ও 
প্রাচীন সমালোচনাশাস্ত্রে আবিক্ষার করেন । আবিষ্কার সময়ে সময়ে 
উদ্ভাবনে পধবসিত হয়। য! প্রাচীন সাহিত্যে নেই ভুল করে 
তাই তার! কাব্যসংহিতার অস্তভূক্তি করেন। পোপের “এসে অন 
ক্রিটিসিজম” থেকে এই নিয়মনিষ্ঠা ও ভুল ধারণার একটি উদ্দাহরণ 
দিচ্ছি : 


[560৮9 8100 17000097 ঘয99১ 008৯৮ 10000 6178 ৪9,09, 
0010 1705৯0, 91082057098 0199158 0196 70010. 0689110 : 
£100. 715898 8৪ ৪১3:$০ট 1015 181000৮0 ভা01:. 0070006 








১৮। লাতিন কবি ভাঙ্গিল। 


১7৪ কবিতার কথা 


49 21 6005 96৯81216৩১৮ ০১৪৪০০০5501 1355, 

18810. 00610105102 510956206 20165 & 5098 98880. : 

[20:00] 08699 18 8০ 0010 6139205. 
বোয়ালু গ্রামুখ ফরাসী কবি ও সমালোচকদের অন্থসরণে পোপ এখানে 
নব্য-ক্রাসিক তত্বের মমার্ঘ ব্যাখ্য। করার চেষ্টা করেছেন। তবে 
বক্তব্যটা খুব স্পষ্ট হয় নি। “নেচার? বলতে পোপ বোঝেন ন্ুবুদ্ধি, 
ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বন্দিত বহিঃপ্রকৃতি নয়। কিন্তু কথাটির উল্লেখ এখানে 
বাছুল্য মনে হয়, কারণ হোমার ও নেচার যখন অভিন্ন তখন তার 
কাব্যে নিয়মের সন্ধান পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সুবুদ্ধিরও উদ্দয় হবে, 
অন্ত ভাবে আর তার অনুশীলন করার দরকার হবে না। তত্বটি যে 
ভাবেই ব্যাখ্যাত হোক এখানে আমরা প্রয়োগকতার অর্থাৎ নব্য- 
ক্লাসিক কবির একটি বিশেষত্ব দেখতে প।চ্ছি-_প্রাচীন নীতিতে অন্ধ 
বিশ্বাস। কাবোর মধ্যে আমরা আরও কয়েকটি লক্ষণ দেখতে 
পাই-_যেমন বন্ত্বনিষ্ঠতা, কল্পনাবিযুখতা, সমাজচেতনা৷ এবং ব্যঙ্গ-ও 
নীতি -প্রবণতা | মানুষের অস্তিত্ব তার কাছে সামাজিক জীব হিসাবে, 
ব্যক্তিতা (375415%10081165 ) ও আত্মগত ভাব সম্পর্কে হয় তিনি 
সচেতন নন, ন। হয় তিনি একে পরিহার করাই বাঞ্চনীয় মনে করেন। 
উপদেই&1 হিসাবে তিনি মাঝে মাঝে একটু আমিত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন 
কিন্তু তখনও তিনি সমাঁজসম্পকিত ব্যক্তিগত মতামত ছাড়া কোনে। 
গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন না। করার হয়তো! সাধ্যও নেই কারণ 
বুদ্ধিগত দৃষ্টি অন্তর্জগৎ পর্যস্ত প্রনারিত হতে পারে না। ক্লাসিসিজমের 
এই দৌর্ধল্য সত্বেও যুক্তিপ্রধান রচনাতে এর কার্ধকারিতা অবশ্য 
স্বীকার্ধ। 

ক্লাসিসিজমের বিপরীত ভাব রোমান্টিসিজম, এবং একে কেন্দ্র করে 

সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে একট। ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় আঠারো 
শতকের শেষ দিকে । এর পট্টভূমিতে আছে তিনটি যুগাস্তকারী 
ঘটন|-_শিল্পবিপ্লব, 'শামেরিকার স্বাধীনতা! থুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব। 


১৯ আারিষ্টটধাী । 


শি 


কবিতার ইতিছাদ ১৪৫ 


সামামৈত্রীস্থাধীনতার যে আদর্শ বিপ্লবের সময়ে ঘোবিত হয়-_কিন্ত 
ঘ1 বাস্তবে পরিণত হয় নি--তার প্রথম প্রচারক বিখ্যাত ফরাসী 
মনীষী রুসো। ভার “সোল্তাল কনট্র্যা্ট' ও “এমিলি'র কুচন। 
যথাক্রমে এইরূপ ; “মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে স্বাধীন হয়ে কিন্তু সর্বত্র 
সে শৃঙ্খলাবন্ধ' ও “ঈশ্বরের সমস্ত স্থপ্টিই অপাপবিদ্ধ ৮” মানুষের 
হস্তক্ষেপে তারা পাপে পরিণত হয়েছে” মানুষ স্থার্ীন হয়ে জন্মেছে এ 
কথা বলার অর্থ রাজার তথাকথিত ঈশ্বরদত্ত অধিকারের মূলে আঘাত 
দেওয়া? আর ঈশ্বরের সমস্ত স্থষ্টিই নিম্পাপ--এই উক্তির দ্বার। 
রুসো ভীতিজনক আদি-পাপতত্বের খণ্ডন করেন। রুসো ও 
সমসাময়িক অন্তান্থ ফরাসী লেখকের এইরূপ বেপ্রবিক মস্তব্য 
নিলীড়িত জনসাধারণ সীবনমন্ত্স্বরূপ গ্রহণ করে এবং বছু শতাব্দী 
ধবে রাজশক্তি এবং যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভৃত্বের বিরুছ্ধে 
যে অসস্তোষ পুজীভূত হয় সেটা যখন একট! বিস্ফোরকের মতে! 
প্রচণ্ডভীবে জ্বলে ওঠে তখন ফ্রান্স ও সন্গিহিত অন্য দেশে এক নুতন 
আশার উদ্দীপন হয় : 


[31158 ৬6৪ 16 17 8009৮ 090 60105 81১6১ 
[30৮ 60 109 %09000 158 ৮61 [768-910. 
( আ০:০৪৮ ০:৪০: 7751206 ) 
এই আশা অবশ্য পরে ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে এবং বিপ্লিববিরোধী 


প্রতিক্রিয়ারও স্থ্টি হয়-_যেমন ওআর্ডসওআর্থ সমস্ত বৈপ্লবিক ভাব 
বর্জন করে আযালডাস হাক্সলির ভাষায় সরকারী চার্চপস্থী টোরিদের 
দলভুক্ত হন-__তবে প্রথম পর্যায়ে ইংরেজী, ফরাসী ও জার্দান কবিতা 
যে ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা সবিশেষ প্রভাবান্বিত হয় সাহিত্যইতিহাসেই 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রৌমার্টিসিজমের উৎপত্তি ব্যক্তিন্যাতন্ত্রবোধে, এবং সেইজন্য) 
রোমার্টিক কবি অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মনিমভ্িত। সমাজবিমুখত। 
তার স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য এবং হয় তিনি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন__যেমন করেছিলেন বায়রন-__আঁর ন1 হয় সমাজ থেকে ঘুরে 
সন্ধে এসে তার নিজন্ব জগৎ রচনা করেল। ওআর্ডসওআর্থ লেক 
বই ৭৯ ৩ 


১৪৬ কবিতার কথ 


ডিট্িষ্টের শান্ত পরিবেশে প্রক্কতিপূজায় নিমগ্,”--এক সময়ে তিনি 
যে ক্রাব্ষের ঘটনাবর্ডের মধ্যে পড়েছিলেন সে কথা এখন ভুলে 
গেছেন_কিটস অল্লান সৌন্দব্ের অভিসারী, শেলি প্লেটোর 
আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্যের অন্থেষ্টা আর বায়রনের নায়ক--সমাজ- 
বিভ্রোহী, আত্মকেন্দ্রিক ও জীবনের প্রতি বীতশ্রন্ধ। রোমার্টিক কবির 
কাছে যুক্তির কোনে। দাম নেই, হুদয়াবেগকেই তিনি ব সময়ে পশ্রয় 
দেন এবং সত্যোপলব্ধির পথ ঘে আবেগের পথ এ বিষয়ে তিনি 
সংশয়হীন। এই আবেগাতিশয্য, পলায়নীবুত্তি ও বাস্তববিমুখতা 
অবস্থাবিশেষে মনে হতে পারে এক ধরনের মানসিক অন্ুস্থতা, কিন্তু 
বহিবস্ত ও অস্তরাত্মার একা ত্যবোৌধ, 'আমি-তুমি”র বিভেদলোপ- ঘা 
অতিকথ স্থজনের আদিকারণ-_রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া সম্ভব হয় 
নাঁ। নব্য-ক্লাসিক কবি বাইরের কৌনে। বস্ত্র সঙ্গে এক হয়ে মিশে 
যেতে পারেন না, সকার বস্তবোধ কোনো অবস্থাতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে 
না এবং সেইজন্) তিনি ভার মানবিক স্বাতন্ত্র্য সব সময় অক্ষুপ্ন রাখতে 
পারেন। বিষয় যখন অগভীর তখন এই মনোবৃত্তিই কার্ষকরী হয়ঃ 
কিন্ত রোমান্টিক কবি চান আরও গভীরে যেতে-__£9 25০০ 100 035 
1766 01 0517)89, এবং সেইজন্য তিনি কামন। করেন ধোয় বস্ত্বব 
মধ্যে ভার আত্মবিলোপ ঘটুক। এটা যখন সত্যই ঘটে তখনই তিনি 
অভিকথার স্থপ্টি করেন । 

বিষয়নিরাচনে রোমান্টিক কবি অলন্যতন্ত্র। মনের গহনে গিয়ে 
পৌছতে পারলেই তিনি যেন আত্মস্থ বোধ করেন, এবং ঘেই কারণে 
আমরা দেখতে পাই রোমান্টিক কবিতার মূল ভাব হিসাবে গৃহীত 
হয়েছে ক্ষণস্থায়ী পলায়মাশ অনুভূতি, স্বপ্ন স্মৃতি, অবচেতন মন, মৃত্যু 
ও অতিগ্রাকৃতের রহস্য, অন্ধকার রাত্রি এবং সমাধিস্থানের নিস্তব্ধতা 
ও ভয়াবহতা । এরূপ ভাব যখন কবির অস্তস্তল থেকে স্বতঃই 
উৎসারিত হয় তখন আমরা পাই কোলরিজের “কুবলা খা" ব! 
ওআর্ডসওআর্থের 'এ ঙ্গাম্বার ভিড মাই স্পিনিট সিল'এর মতো! কবিতা 
আর ত। যদি না হয় তাহলে বিষয়টির উপর ব্যাধিত্ত মনের ছায়। পড়ে 


কবিতাদ ইত্ডিহান ১৪৭ 


_-যেমন পড়েছে শেলি-কিটস-বাঁয়রনের একাধিক কবিতায় । অন্য 
অনেক বিষয়ও রে।মান্টিক কবিকে আকৃষ্ট করে, যথা রুদ্র অথবা শাস্ত 
প্রকৃতি এবং মধ্যযুগীয় ও ( সাধারণত ) প্রাচীন ক্লামিক এঁতিহোর 
সহিত অসম্পকিত ঘটনাসমূহণ সাধারণ বিষয়ও অগ্রহনীয় নয়, তবে 
তার উপর ওমার্ডনওআর্থবণিত সেই কল্পনার আলোকপধত হওয়! 
চাই । 
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রোমান্টিক রচনারীতি সম্পূর্ণরূপে বিষয়নির্ভর (বিষয় ও রীতির 
ংগতি অবশ্ট রোমান্টিক অ-রোমাঁ্টিক সব কবিতারই বিশেষত্ব ), এবং 
বিষয়বস্তুর যে বৈচিত্র্য আমর! দেখেছি রীতিতেও তা বর্তমান | 
বিষয়ের মতো রীতিও লেখকের স্বকপোলকল্লিত, তবে গ্রচলিত ছন্দা- 
প্রকরণের বিরোধী নয়। তিনি যে বিষয়কে রূপ দেন তার প্রয়োজন 
অনুসারেই ছন্দ নির্বাচন করেন।২০ অপরাপর কবিতাও এই একই 
পদ্ধতির অন্ুবত্তী, কিন্তু রোমান্টিক কাব্যে আমর! দেখতে পাঁই বিষয়- 
'নিবাচনে লেখক একা স্ত আত্মবশ বলে প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি বাধ্য 
হয়ে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করেন। তার প্রকাশরীতি ভাবের দ্বারা একটু 
বেশিরকম নিয়ন্ত্রিত এবং গঠনসৌষ্ঠবের প্রতি তিনি এত উদাসীন যে 
অহেতুকভাবে বিষয়বস্তকে পল্লবিত করতে তিনি ইতস্তত বোধ করেন 
না। ইংবেজী রোমান্টিক কবিতায় দেখি ভাষাপ্রয়োগে নব্য-ক্লাসিক 
কাব্যরীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্ত পুৰতর এতিহ্া 
উপেক্ষিত হয় নি। গহাইপিরিয়ন* রচনাকালে কিটন মিলটনীয় এপিক 
রীতি অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত ছুটি কারণে ভিনি 
কবিতা্ট সমাপ্ত করতে পারেন নি-_তার স্বাভাবিক লিরিকপ্রবণতা 
ও মিলটনের ইংরেজী-এতিহাবিরোধী শব্দবিহ্তাসের জন্য । বত্মান 
প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কারণটি লক্ষণীয় । রোমাঁটিক এঁতিহ্যহীনতার নিন্দাবাদ 


সা সস তত রেস 


২* | পোপের যুগে হেনোস্বিক কাঁপলেটের (বাল! পয়ারের অনুরূপ ) 
একাধিপত্য, কিন্ত রোমা্টিক কবিতার ছন্দ নানাগ্রকার। 


১৪৮. কবিতার কথা 


প্রায়ই শোন! যায়, কিস্তু আসাদের মনে হয় ব্যাপারটা আপেক্ষিক 
এবং মোটামুটি বিষয়নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ । 

রোমাট্টিসিজমের যে সব লক্ষণের কথা উপরে বল! হল তাদের 
প্রত্যেকটিই কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে দৃষ্ট হয় না। নব্য-ক্লাসিক 
কবিতার গ্রৃতিক্রিয়াস্বন্বপ এবং একট বিশেষ আন্দোলনের আকারে 
রোমার্টিক কবিতা আত্মপ্রকাশ করে বলেই এ অভিধাটি প্রয়োগ “কর! 
হয়। আসলে রোমার্টিক দৃষ্টিভঙ্গি চিরস্তন। স্যাফোর প্রেমমূলক 
কবিতা, কালিদাসের মেঘদূত ও এলিজাবেধীয় সনেটে আমরা যে সুর 
শুনতে পাই সেট। রোমান্টিসিজমেরই স্বর । আবার চঞ্চল হাদয়াবেগ 
চাঞ্চল্য না! হারিয়ে কি ভাবে ক্লাসিক রীতির আশ্রয় নেয় তার প্রমাণ 
পাওয়। ঘায় ওআর্ডনওআর্থের “লুসি কবিতায় । 

রোমার্টিক ধারা গতিশীল থাকে মোটামুটি হিসাবে বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথম দশক পরধস্ত। বিজ্ঞানের ভ্রমোন্নতি, সাম্রাজ্যবাদের প্রসার 
ইত্যাদি কারণে চিস্তারাজ্য অবশ্য কিছুট। পরিমাণে সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে 
কিন্তু কবিতায় চিন্তবিক্ষেপের প্রকাশ এখনও ঠিক রোমান্টিক-রীতিবিরুদ্ধ 
নয়। ডারউইনের অভিব্যক্কিবাদ বাইবেলোক্ত স্গ্রিতত্ব ও আত্মার 
অমরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসকে বিচলিত করে 
তোলে কিন্তু তাতে রোমান্টিকভাবাপন্ন ইংরেজী কবিতার স্থিতিকেন্দ্র 
অৰ্িচলিত থাঁকে। ব্রাউনিং তো ধরেই নিয়েছিলেন স্বর্গে যখন 
ভগবান আছেন তখন মত্াাজগৎও ঠিকমত চলতে থাকবে । টেনিসন 
একটু পথভ্রাস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনিও “ইন মেমোরিয়ম'এ 
কৃতকট! গোঁজামিল দিয়ে ব্যক্তিগত অমরত। প্রতিপাদিত করেছিলেন । 
আঁশাভঙ্গের সুর শুনিয়েছেন মাত্র একজন কবি-_-টমাস হাডি । 
বাস্তবক্ষে অস্বীকার ন। করে তিনি দেখেছেন 
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উনিশ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সে যে প্রতীকী কাব্য ২১ লিখিত 


ভি তত 


কির 
২১। প্রথম অধ্যায় .অরষ্টব্য। 


কবিতার ইতিহাস ১৪৪ 


হয় তাও রোগাট্টিসিজমেরই একটি সুক্প্র--এবং প্রায় বায়বীর- রূপ । 
প্রতীকতার সঙ্গে মেশে আর একটি ভাব যার নাম দেওয়া হয়েছে 
অবক্ষয় (065০9451062) এবং এই অবক্ষয়কে নান্দনিক মর্ধাদাদানের 
চেষ্টা করা হয়। অতীত জীবনের তুলনায় বর্তমান জীবন অত্যন্ত 
্ীহীন_-এই চেতনাই হল অবক্ষয়চেতলা,-এবং অনেকের মতে-_- 
“আধুর্নকতা” । আধুনিকতার তাহলে মানে দীড়াচ্ছে ক্ষয়িষুতাগ্রীতি 
কিংবা বিগত গৌরবের জন্য বিষণ ব্যাকুলতা। ধারা এর উদগাতা 
তার! বস্তজগৎ ও সমাজ থেকে নিজেদের বিবিস্ঞ করে 'অনিবার্ধভাবে 
কলাকৈবল্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মার্কসবাদী সমালোচকদের 
মতে শিল্পীদের এই অধঃপতন মুমুযু্ বুর্জোয়া শক্তির অবশ্যন্তাবী 
পরিণাম, এবং এ যুক্তি আমর! যদি নাও স্বীকার করি তবুও এটুকু 
আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে-_ বুর্জোয়া সংস্কৃতির পরিণতি যাই 
হোক-_ _রোমার্টিক কাব্যের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে । 

আধুনিক কবিতার আবির্ভাব বর্তমান শতাব্ৰীর দ্বিতীয় দশকে এবং 
প্রায় আক্ষরিক অর্থে একে একটা মহাবিপ্লবের সঙ্গে তূলন। করা৷ যেতে 
পারে । যন্ত্রশক্তির প্রসার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্রবের ফলে 
মানুষের মনে ষে বিপ্রব সংঘটিত হয় সাহিত্যে বিপ্লব তারই প্রতিরপ । 
বিশেষ করে শেষোক্ত ছুটি ঘটনা যুগচেতনাকে গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ 
করে এবং আধুনিক কবির। তাদের স্বভাবসিদ্ধ অ-রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে এই বিক্ষুব্ধ চেতনারই স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। 
সহজ সিদ্ধিলাভের আশা এখন হুরাঁশা, কারণ ইতিমধ্যে মানস সত্যের 
প্রকৃতি আশ্র্ধরকম বদলে গেছে। মনঃসমীক্ষণ ও নৃতত্ব ব্যপ্টি-ও 
সমষ্টি -মনের উপর নৃতন আলোকপাত করে যে নিরুজ্ঞাত্ত মানসরাজা 
আবিষ্কার করেছে, কবিদের বিশ্বাস, মেখানে গিয়ে পৌছতে না 
পারলে তীর! সত্যের সন্ধান পাবেন না। ভিফেন স্পেগ্ডার বলছেন,২২ 
সত্য ঠিক হিমশৈলের মতো, তার যেটুকু অংশ আমরা জলের উপরে 
দেখতে পাই সেট! তার আটভাগের একভাগ মাত্র, বাকী সাত ভাগ 


শখ দস কা পপ 


২২। 'ছ্য ক্রিয়েটিভ এলিমেন্ট?। 


১৩ কাবার কথ! 


থাকে জলের নীচে, আমাদের দৃপ্ির অগোচরে । সাধারণ দৃষ্টিতে 
মন্ধ্যুসত্বারও আমরা একটু ক্ষীণ আভাস মাত্র পাই, তার যা আসল 
সত্য সেটা থাকে নির্জ্্ঞাত মনে--য! আমাদের কাছে রহস্তাবৃত | 
সত্যকে ঘদি অবিকলভাবে প্রকাশ করতে হয় তাহলে কবিকে যেতে 
হবে মনের ছর্গম স্থানে এবং এ মুহুর্তটিতে যে বিশেষ অনুভূতি তার 
অন্তস্তলে কম্পনের ন্ষ্টি করছে তাদের প্রত্োকটিকে আয়ত্ব করে 
কবিতার প্রতিটি শবে অনুরূপ কম্পনের স্ষ্টি করতে হবে। এক 
কথায়, যে রোমাঞ্চ তিনি নিজে অনুভব করছেন সেইটি জাগিয়ে দিতে 
হবে রসিক পাঠকের চিত্তে । 
কাব্যসত্যের এই বূপাস্তরসাধনই আধুনিক কবির মৌলিক দান। 

সাধারণভাবে বলা যায়, উনিশ শতকের সমস্ত ধ্যানধারণা__ 
ওআর্ডলওআর্থের সর্ধেশ্বরবাদ, কিটসের সৌন্দর্যস্তরতি, ব্রাউনিংয়ের 
আশাবাদ, প্রির্যাফেলাইটদের রূপতান্ত্রিকতা, মেরিডিথের পুথিবী 
দর্শন-__এখন পরিত্যক্ত এবং যা আগে ছিল কাবাসৌন্র্যষের আকর-_ 
যেমন নাইটিংগেল, চাদ, ড্যাফোডিল ফুল অথবা স্তর্ধাস্ত--তাকেও 
নিরাসনদণ্ড দেওয়। হয়েছে । আধুনিক লেখকের যুক্তি এই যে 
অতিরিক্ত সৌন্দর্ধধদিরা পান করে কবিতা! ভগ্রন্থান্থ্য ও হতত্্রী, অতএব 
বর্তমানে তিক্ত ও কষায় রসের পরিবেশনই শ্রেয়স্কর। দক্ষিণ 
আমেরিকার কবি দিলভা বলছেন : 

অন্ভাগ! নাহিত্যিক পাকমন্ত 

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে 

আর চোখের জলে ভর 

কবিতা পড়ে অবশন্ন ৷ 

এ পথ্য এখন ছাড়ো 

ইতিহাস পুরাণ আর নাটক 

আর সমশ্ত আধা1-রোমার্টিক 

হদয়াবেগ। 

হাঁতে রোগের উপশম ও শক্তিবৃদ্ধি 

সেঁই চিকিৎস1 শেষ ক-__ 


কবিতার ইতিহাস ১৫১ 
একবার এই তিক্ত নিধাসের 
এক মাত্রা পরীক্ষা করে দেখ ।৭৩ 

বিষয়বন্তঘ আধুনিক হলেই যে কবিতা আধুনিক হবে এমন কোনো। 
কথ। লেইঃ “কিস্ত “ফিউচারিজম'এর প্রবর্তক ফিলিপো! তোমাসে! 
মেরিনেতি এইরকম একটা মতই জাহির করার চেষ্ট ক্রেছিলেন। 
যেহেতু আমরা যন্ত্রযুগে বাস করি সেহেতু তার মতানুসারে কাব্যের 
বিষয়বন্ত হওয়া উচিত রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ, রেডিও, মেশিনগান 
ইত্যাদি। গতিবেগ, উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্কে তিনি বলতেন 
আধুনিকতা, এবং এইটে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন লোকের মুখে . 
চড় মেরে পে2 512 17 006 9০9,) । রাশিয়ান কবি মায়াকোভস্কিও 
প্রথমে এইরকম চপেটাঘাত করেছিলেন “সাধারণ রুচির মুখে” তবে 
ভার ফিউচারিজমকে বল! যায় প্রথম যৌবনের উচ্ছাস, যদিও দে 
উচ্ছ(সের পিছনে ছিল সমসাময়িক জীবনসত্যকে আবিষ্কার করার 
আন্তরিক প্রয়াস। পরে তিনি লব্বপ্রতিষ্ঠ হন সমাজতান্ত্রিক 

বাস্তবতার অধিবক্তা হিসাবে । 
ফিউচারিস্ট কবিতায় আমরা বর্তমান জীবনের পুর্ণাঙ্গ চিত্র পাই 
না। নিষ্ঠার সহিত ধারা এই চিত্রাঙ্কণে সচেষ্ট হয়েছেন তাদের 
পুরোভাগে আছেন রিলকে, এলিয়ট, লোরক। ও পাস্টারনেক। তাদের 
নিষ্ঠা উপলব্ধ জটিল সত্যের প্রত্তি এবং সেই সত্যপ্রকাঁশের গরজেই 
তাঁরা প্রচলিত প্রথ। বর্জন করে নুতন রীতির প্রবর্তন করেন। 
প্রাথমিক অবস্থায় উপযুক্ত শব্দগচয়নই একটা গুরুতর সমস্তা। হয়ে 
ঈাভায়। বনুব্যবহ্ৃত ললিতলবঙ্গলতাজাতীয় শ্রুতিমধুর শব্দ নিশ্চয় 
গ্রন্থিযুক্ত হৃদয়ভাবের বাহন হতে পারে নাঃ এবং সেইজদ্যে তারা এমন 
সব শব্দ প্রয়োগ করতে শুরু করেন যেগুলি রোমার্টিক-র্ীতিবিরুদ্ধ-_ 
এবং রোমান্টিক-ভাবপুষ্ট পাঠক সম্প্রদায়ের মতে অকাব্যোচিত । 
এলিয়টের ৮৪ ৪. 03992538170. 3090017181১6এর মতো 
বাখিধিতে কেউ কোনোরকম কাব্যরসের শ্বাদ পান নি। কিন্তু একটু 





২৩1 সি. এম. বাওরার “ক্রিয়েটিভ এক্সপেরিষেন্ট'এ উদ্ধৃত । 


১৫২ কবিতার বধ! 


অবহিত হলে আমর! বুঝতে পারি এলিয়টের ভাষারীতিতে কোনে 
ভান ব1 কৃত্রিমতা নেই। কর্কশ ও গুরুচগ্ডালি ভাষা প্রযুক্ত হয়েছে 
(এখানে ডন সার আদিগুক্ ) কাব্যপ্রয়োজন সাধনের জন্যই--চমক 
লাগাবার জন্য) নয়। যে প্রসঙ্গে তিনি কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন 
সেখানে এটি গ্রাম্যতাহুষ্ট নয়, আবার লেখা ভাষাতেও পণ্ডিত্ী ভাব 
প্রকাশ পায় নি। ঘথাঁধথ শব্ধ নির্ধচনই তার আদর্শ : 


[)0 60112002 97070 932506 916171006 ৮0185185, 
তু1)5 £010008,1 জা০:৫ 10501551006 20:01 10919 2610, 


সব দিক বিচার করলে দেখা যায় তার শব্দকুশলত। বিন্ময়কর । 

জটিল ভাব প্রকাশের জন্ত শব্দকুশলতাই অবশ্য যথেষ্ট নয়। এর 
সঙ্গে প্রয়োজন যথাযোগ্য রূপকল্লের সমাবেশ, এবং এক্ষে তেও 
আধুনিক কবি সম্পূর্ণরূপে 'আত্মতন্ত্র। আগে আমরা যেসব বূপকর্পের 
উদাহরণ দিয়েছি২৪ সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 
ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক উপমা সংমিশ্রিত হলেও মোটের উপর ভাবের 
পারম্পর্য ক্ষুপ্প হয় নি। কিন্তু বর্তমানে কবি একই ভাবকে গুরুত্ব 
দেওয়ার জন্য পর পর কয়েকটি অসংলগ্ন রূপকল্প প্রয়োগ করেন এবং 
তাতে যদি সমগ্রভাবে কবিতাটি অসমঞ্জম হয়ে পড়ে তাহলে তিনি 
বলেন যে চৈতন্থ যেখানে খণ্ডিত সেখানে তার প্রকাশে স্ুরসংগতি 
থাকতে পারে না।৯৫ আধুনিক রূপকল্পনায় ফরাসী প্রতীকতা ও 
আমেরিকান “ইমেজিজমেশর আংশিক প্রভাব দেখা! যায়। প্রতীকী 
রীতি--প্রতীকী কাব্যের অস্তনিহিত রোমান্টিক ভাবানুসরণের কোনো 
প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না এবং ইমেজিজমের ত্রিবিধ অন্থশাসন 
_- আত্মগত ও বস্তগত বিষয়ের" প্রত্যক্ষ রূপায়ণ, সবপ্রকার শব্দবাহুল্য 
বর্জন এবং ছম্দস্পন্দ অনুসারে ভাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা-- অনেক 
ক্ষেত্রেই পালিত হয়েছে, কিন্ত কেউই স্বাতন্ত্যজষ্ট হন নি। 


২৪1 ॥ চতুর্থ অধ অধ্যায় জট । 

২৫1 বিষক্বাটি আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচন। করেছি। তাছাড়। 
আধুনিক কবিতার ছুরহত ও নৈর্বযক্তিকত। প্রথম অধ্যায়ে এবং ছন্দ তৃতীয় 
অধ্যায়ে আলোচিত্ড হয়েছে । 





কবিতার ইতিহান ১৫৩ 


বেশির ভাগ রূপকল্প নেওয়া হয়েছে নগরকেন্দ্রিক জীবন থেকে । 
এলিয়টের দৃষ্টি অতীত ও বর্তমান ছুদিকেই প্রসারিত,২৬ কিন্তু অন্য 
অনেকে প্রধানত রেলওয়ে, কারখানা, বিমানটি থেকে কাব্যের 
উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। উপকরণ কিন্তু খুব কম জায়গাতেই 
কবিতার উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণ কবিদের ঝোঁক 
কৃত্রিম বাস্তবতার দিকে, পাঠকের মনে ধদি একটু ধাক্কা লাগে তাহলেই 
তারম্টিক্ত্রী। কেউ কেউ অবশ্য বর্তমান জীবনের বিজ্ঞানসাপেক্ষতা! 
লক্ষ্য করে বৈজ্ঞানিক পদার্থের সাহিত্যিক সম্ভাবনার কথা চিন্তা! 
করেছেন, এবং ভাদের রচনাতে এই চিন্তা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে 
তাতে অন্তত তাদের কাব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। 
বৈজ্ঞানিক যুগে কবির আসল সমস্যাটা কি সেই বিষয়ে ডে লুইস 
বলছেল : “কবিতার জন্ম জাছুতে, আর বিজ্ঞান জাদ্বর মহাশক্র : 
কারণ জাছ বলতে বোঝায় বিশ্বত্রন্মাণ্ডের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা; বিজ্ঞানের 
অর্থ নৈর্ব্যক্তিক যুক্যাভাস। এই কারণে মনে হয় “বৈজ্ঞানিক যুগে 
কবিতার ফুল শুকিয়ে যাবে । কিস্তু এট। যে ঘটবেই এমন কোনে কথা 
নেই। জাত্কর যেমন তার প্রতিগ্বন্বীর মাথা থেকে দু-এক গোছা”চুল 
ব। কয়েকটা পায়ের নখ নিয়ে তার উপর কর্তৃত্ব চালায়.*.কবিতাও 
তেমনি ( বিজ্ঞানের ) তুচ্ছ মন্ত্র আত্মসাৎ করে এবং তাকে নিজের 
কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানকে পরাভূত করে” । সমস্তাসমাধানের যে উপায় 
এখানে নির্ধারিত হয়েছে তার কার্যকারিতা! কিন্তু এখনও প্রমাণিত হয় 
নি। কোনো কোনে। কবি বিজ্ঞানকে পটভূমিরূপে গ্রহণ করে 
মানুষের তুচ্ছতা ও নি: ত। চিত্রায়িত করেছেন, কিন্তু তার বেশী কিছু 
করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ (তথ 
আইরিশ ) কবি ইয়েটস ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্বেষী, এলিয়টও তাই। 
বিজ্ঞানবিদ্বেষই অবশ্য এদের মহৎ কাব্য.রচনায় অনুপ্রাণিত করে নি। 
সে প্রেরণা এসেছিল স্ুগভীর প্রত্যয় থেকে এবং বিজ্ঞানপরায়ণতা 
যদি সেইরকম প্রত্যয় জাগাতে পারে-_ এখনও পরধস্ত সে রকম কোনে! 
সম্ভাবনা! দেখা যায় নি-_-তাহলে বিজ্ঞানের কাব্যোপঘোগিতা সম্বন্ধে 
আর কোনো সংশয় থাকবে না। 


স্পা 


২৬ প্রথম অধ্যাগ় জ্রইউব্য। 





স্বাঙলা কব্খিতান্ম ব্ূপচন্মখ। 


আদি পর্ব 
পূর্ব অধ্যায়ে কাব্যেতিহাসের যে আংশিক বিবরণ দেওয়৷ হয়েছে তাতে 
বাঙলা কবিতার কোনো উল্লেখ নেই। বর্তমান অধ্যায়ে ললামরা 
স্বতন্ত্রতভীবে বাঙলা কবিতার ভ্রমবিকাশের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব 
এবং ভাবের সার্বভৌমত্ব অথবা কোনো বিশেষ চিন্তাধারার প্রভাব- 
হেতু যদি আমাদের আলোচ্য কাব্য ও অন্যাবিধ কাব্যের মধ্যে সাদৃশ্য 
লক্ষিত হয় তাহলে আমর! যথাস্থ।/নে সে বিষয়ের উল্লেখ করব । 
বাঙল। কবিতার বয়স প্রায় এক হাজার বংসর। এই হিসাবে 
আধুনিক ভাষায় রচিত ভারতীয় বা ইউরোপীয় কোনো কাব্যের 
তুলনায় বাঙলা কবিতা অর্যচীন নয়। এতিহাসিক কালবিভাগ 
অনুসারে এর বিভিন্ন পর্ব বা যুগ এইভাবে নির্দিষ্ট হতে পারে : প্রাক্‌- 
তু হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, তৃকাঁ তথা গৌড়ীয় যুগ, পাঠান-মোগল যুগ 
এবং ইংরেজ যুগ (ও স্বাধীনতা! লাভের পরবর্তাঁ এই কয়েক বৎসর )। 
পঞ্চম অধ্যায়ে আমর! দেখেছি ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের 
পটভূমিকা রচনা করেছে মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস, রেনেসাস, নব্য- 
ক্লাদিসিজম, রোমার্টিসিজম, শিল্পবিপ্লব ও আধুনিক ভাবধারা, কিন্তু 
ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত ঠিক এইজাতীয় 
পটভূমিকায় বাঙলা এবং অপরাপর ভারতীয় কাব্য রচিত হয় নি। 
আদি বাঙল কবিতা প্রাচীন সংস্কৃত এতিহা বহন করে কিংবা 
কোনো কোনে! ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের পথরেখা আবিষ্ধার 
করে নিয়েছে। তবুও তৎসাময়িক অর্থাৎ মধাযুগের ইউরোগীয় কাব্যের 
সঙ্গে যে বার্ডলা কবিতার কোনোরকম মিল নেই এ কথা জোর করে 
বল! যায় না। মধ্যযুগীয় চেতনার অন্তত একট! বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিকতা,--ইউরোগীয় ও ভারতীয় এই ছুই কাব্যেই বর্তমান । 
তবে তফাত এই যে*মধাযুগের অবসানে ইউরোপে যখন এ চেতন 


বাঙলা কবিতার রূপরেখ! ১৫৭ 


মানবিকতার প্রবল শোতে বিলীন হয়ে গেল তখন আমাদের দেশজ 
কবিতায় দেখতে পাই অধ্যাত্মবোধের সর্বাধিপত্য। 

প্রাচীন বাঙলা কবিতার যে সমস্ত পুথি এ পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয়েছে 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুবাত্ল “র্যাচর্ধবিনিশ্চয় গ্রন্থটি প্রায় পথ্াশটি 
চর্ঘাগীতির একটি সংকলনবিশেষ এবং এগুলির ভন্লিতা থেকে 
রচঘ্িতাদের নাম জান যায়। মোট চবিবশটি নামের উল্লেখ আছে, 
যথা__কাহুপাদ, ভূম্ুকু, সরহ, কুন্ধুবীপাদ, লুইপাদ, শবর, কম্বণ 
ইত্যাদি। এরা সবাই পদকর্ত। নাও হতে পারেন। কতকগুলি 
নাম মনে হয় ছদ্মনাম, যেমন কুক্ুরী, বীণ। ইত্যাদি, ত1 ছাড়া 
কোনে! কোনো চধাতে হয়তে। লেখকের গুরুর নাম ব্যবহৃত হয়েছে । 
রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য_-গুহা সহজিয়া সাধনতত্বেব 
ব্যাখ্যাতা ও উদগাতা। চর্যাগুলির মূলভাব সেইজন্য আধ্যাত্মিক 
এবং অনেক স্থলে এদের নিগুঢ অর্থ সাধারণ বুদ্ধিব অগম্য। একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে : 


বাগ পটমণ্তরী 
ভাব ণ হোই অভাব পক্জসাই 
আইস সংবোহে কো পতিআই। 
লুই ভণই বট দৃলকৃথ বিণাণ। 
তিএ ধাএ বিলগই উহ ন সম্তান। | 
জাহের বানচিহ্ন ব্ধব ন জানী 
লে! কইমে আগমন-বেঁএ বখানী | 
কাছেরে কিষ ভণি মই দিবি পৃচ্ছা 
দক চান্দ জিম সাঁচ নয়িচ্ছা। 
লুই ভণই (মই )ভাইব কীষ 
জা লই আছম তাহের উহ নদিস। 


এর বাঙলা অন্থবাদ: “ভাব হয় না, অভাব যায় না,_-এরূপ 
সংবোধে কে প্রতায় করে। লুই বলে, বেটা, বিজ্ঞান ছুর্লক্ষ ; 
ত্রিধাতুতে বিলাল করে, আকার ঠাহর হয় না। যাহার বর্ণ-চিহ্ন ব্ূপ 


১৫৬ কবিতার কথ! 


জানা নাই তাহাকে কেমন করিয়া আগমবেদে ব্যাখ্যা করা যায়। 
কাহাকে কি বলিয়া আমি পাতি দিব; জলে প্রতিধিদ্বিত ডাদের 
মত সে সত্য নয় মিথ্যাও নয়। লুই বলে, আমি ভাঁবি কিসে ; যাহা 
লইয়া আছি তাহার আভাসও দেখি ,না যে” (স্ুকুমীর সেন)। 
চর্ধাটির সাঁংকেতিকত। অধিকারী ছাড়া অপরে সহজ গ্রহণ করতে 
পারে না। অধিকাংশ চর্ধার ভাষা এইরূপ সংকেতময় এবং সর্মত্রই 
ধর্ম-ও নীতি -শিক্ষাদানের উদ্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট । 

তবে আধ্যাত্মিকতা সত্বেও মাঝে মাঝে আমরা তৎকালীন 
জীবনচিত্রের আভাস পাই। শবরের একটি রচনাতে ধর্সভাবের চেয়ে 
নরনরীর প্রেমাবেগই অধিকতর পরিস্ফুট : 


উচা উচা পাত তছি" বলই সবরী বালী 
মোপঙ্গি-পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জবী মালী। 


তিঅ-ধাউ খাট পড়িল! সবেরা মহাহখে সেজি ছাইলী 
সবরে। ভুজঙ্গ নৈবামনি দারী পেদ্ধ রাঁতি পোহাইলি। 


শবর-শবরীর এই প্রেমলীলা কিস্ত রূপকাশ্রিত, কারণ এর পরেই 
বল হয়েছে, *গুরুবাক্যধন্থতে নিজমন-বাণ দিয়া বিদ্ধ কর; এক 
শরসন্ধানে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর পরম নিধাণ” (সেন )। রূপকের লক্ষণ 
অন্য চর্যাগীতিতে দৃষ্ট হয়__যঘেমন কাহুপাদের একটি কবিভাতে (১৮), 
ভূম্থকুর একটি গীতিতে (৪৯) “জলদন্থ্য কর্তৃক বাঙলাদেশ লুণ্ঠন” ও 
ছুটি গানে (৬২৩) মৃগয়া রূপক হিসাবে ব্যবহাত হয়েছে । এই 
সব কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যপ্তরনা যাই হোক এগুলিতে নিঃসন্দেহে 
সমসাময়িক জীবনের ছায়া পড়েছে এবং সেইজন্/ চর্ধাগীতি লৌফিক- 
ভাববন্ত্রিত নিছক তত্বকথায় পরিণত হয় নি। সিদ্ধাচার্যগথ তাদের 
সম্প্রদায়গত মতবাদ প্রচারেই আ্মোৎসর্গ করেছিলেন কিন্তু গ্রচারধর্ম 
সব তাদের ব্য্তিন্বপকে নিম্পিষ্ট করতে পাবে নি। পআমি ভাবি 
কিসে; যাহা লইল্প। আছি তাহার আভাসও দেখি না থে” 


বাঙলা কবিতাগ্গ রূলরেখা ১৫৭ 


লুইপাদের এই উক্তি ব্যক্তিমানসের আকন্মিক উদ্ভাসনে সমুজ্বল-_. 
অধ্যাত্মবোধ এখানে গীতিকাব্যসুলভ অনুভূতিতে রূপা স্তরিত হয়েছে।৯ 

চরধাগীতির অনন্থত1 লক্ষিত হয় সংযত প্রকাশভঙ্গিতে। অলংকার 
প্রয়োগে দিদ্ধাচার্ষের] কোনে কার্পণ্য দেখান নি কিন্তু কোথাও মাত্র। 
ছাড়িয়ে যান নি। রূপক কি ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তার উদাহরণ 
আমর! আগেই দিয়েছি। এর আসল তাৎপর্য সম্প্রদায়বহিভূতি 
লোকের কাজে দুর্জ্ঞেয় মনে হলেও চিত্রধমিতা অবজ্ঞার যোগ্য নয়। 
উপমা উতপ্রেক্ষা প্রয়োগ আতিশয্যহ্ষ্ট নয়। “কাহাকে কি বলিয়! 
আমি পাতি দিব ; জলে প্রতিবিষ্বিত চাদের মত সে সত্যও নয় মিথ্যাও 
নয়”--এতে ভাবের যে গাঢ়বন্ধতা দেখা যায় পরবতী কবিতায় তা! 
ছুলভ। কয়েকটি বাক্য প্রবাদরূপে আজও প্রচলিত, যেমন “বর সুণ 
গোহালী, কিমো, ছুটৃঠ বলন্দে।”-_বরং শূন্ গোয়াল ভালো কি হবে 
ছুই বলদে ? 

স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাবাবিদের মতে চর্যাগীতির 
ভাষা প্রাচীনতম বাঙলা কথ্য ভাষা, তবে উত্তর ভারতে প্রচলিত 
শৌরসেনী ও মাগধী অপভ্রংশের সহিত সম্পকিত। এই তাষার অপর 
একটি নাম "সন্ধ।' অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষা এবং গুহাতন্বের বাহন 
হিসাবে এর উপযোগিতা সহজে অনুমেয় । চর্ষাগীতির ছন্দ মাত্রামূলক 
এবং সর্বত্র অন্ত্যান্থপ্রাস ও চরণের মধ্যস্থলে যতি ব্যবহাত হয়েছে। 
পরবর্তী যুগে এর প্রভাব দেখ। যাঁয় মরমিয়া কবিতা, বৈষ্ব-পদাবলী ও 
বাউল গানে । 

চর্য'গীতি ছাড়া এ যুগে সম্ভবত “"ডাক' ও “খনার বচন' লিখিত 
হয়েছিল। এগুলি ঠিক সাহিত্যের পর্যায়তুক্ত হবার যোগ্য নয় কিন্ত 
এখানেও বাঙালীজীবনের একটা অস্পষ্ট রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে । 


১। চর্ধাগুপি রচিত হয়েছিল গান হিসাবে এবং প্রত্যেক চধার প্রান্তে 
বাগের নির্দেশ দ্নেওযা। আছে। 


৫৮ কবিতার কথা 
প্রাক্‌-ঠচতন্ত যুগ 
চর্ধাগীতি লিখিত হয়েছে প্রাকৃ-তুক্া যুগে, আনুমানিক অষ্টম-দ্বাদশ 
শতাব্দীতে । মহম্মদ বিন ৰক্তিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরে প্রায় 
দেড়শ বতৎমর যাবৎ কোনো উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখিত হয় নি। 
বাঙালীর এই সামাজিক বিপর্যয়ের মূলে ছিল তুক্ণদের ধর্মোন্সাদর্ন 
হিন্দু-ও বৌদ্ধ ধর্ম-বিদ্বেষ ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব । তুকাঁ আগুনের 
প্রানালে বাঙলাদেশের আতভ্যস্তরিক পরিস্থিতিও ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল 
এবং অনেকটা সেই কারণে বিদেশীয়দের কোথাও কোনে প্রতিরোধের 
সম্মুখীন হতে হয় নি। এই সামাজিক বিশৃঙ্খলার প্রধান হেতু আর্য ও 
অনার্য সংস্কৃতির সংঘাত এবং উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে 
উৎকট বিভেদ । চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রেণীবৈষম্য অনেক 
পরিমাণে দূরীভূত হয়ঃ এমন কি হিন্দুমুঘলমানের মধ্যেও ভাবের 
আদানপ্রদান চলতে থাকে । মোট কথা, বাঙালী হিন্দু সমাজে 
€ বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়েছে ) একট! নবচেতনার সঞ্চার হয় এবং 
তারই শুভ পরিণতি পনেবো শতকের সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুর্থান। 
চৈতন্যদেব এই নবভাবের বিগ্রহ এবং তাকে কেন্দ্র করেই বাঙালী 
জীবন আবন্তিত হতে থাকে । 

সমাজ যখন এই ভাবে আত্মস্থ হল তখন বাঙালীর স্যজনধর্ম 
আবার সাহিত্যকে আশ্রয় করলে এবং এর প্রথম সকল দেখি আর্ধ ও 
অনার্য ভাবধারার মিলনে! বাঙল1 দেশের লৌকিক কাহিনী এবং 
প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ--এই ছুদিকেই কবিদের দৃষ্টি ধাবিত হল এবং 
সেইজগ্। এক দিকে যেমন পাই মক্রলকাব্য তেমনি অপরদিকে দেখি 
রামায়ণ-মহাভারত-কাহিনীর বাঙডল। ভাবান্থুবাদ | মঙ্জলকাব্যে মনসা, 
চণ্ডী ও ধর্মদেবতার জয় ঘোষিত হয়েছে । এই তিনটি দেবতার মধ্যে 
মনসা! ও ধর্ম প্রাচীন এ্রতিহ্ের সঙ্গে সম্পর্করহিত, এবং অনার্ধকল্লিত 
প্রায় সব দেবদেবীর ছরিত্র নীচতা, জ্ুরত1৷ এবং ছলে বলে কৌশলে 
সান্গুষের আগ্ধার্জনের অদম্য স্পৃহার দ্বার কলুধষিত। আবার যে সব 
আধ দেবদেবী অনার্ধদৈর উপাস্য হয়েছেন ভাদেরও অধঃপতন ঘটেইছ। 


বাঙলা কবিতার রূপরেখা ১৫৪ 


শিব এখন আর যোগীন্দ্র নন, ধুতরা ও গঞ্চিকা সেবনেই তার আগ্রহ 
সবচেয়ে বেশী এবং পরক্ত্রীর উপর কুঘৃপ্টিপাত করতেও ভার সংকোচ 
হয় না। বেহুলাকে তিনি বিন। দ্বিধায় বলতে পারেন : 
যদি আলিম দাও তুমি 
জিয়াইব লক্ষীন্দর পাঠাইয়া দিব ঘবু 
সদয় হইয়! তবে আমি। 

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী বা ইংরেজ আগমনের পুর্বকাদ 
পর্বস্ত যে কাব্যসাহিত্য লেখা হয় সেটি আলোচনার সুবিধার জন্য 
প্রাকৃ-চৈতন্ত, চৈতন্য ও চৈতহ্টোত্তর__-এই তিনটি পর্ষে বিভক্ত হতে 
পাঁরে। বিষয় হিসাবে রচনাগুলি তিনটি শ্রেণীর অস্তভূক্তি-_-লৌকিক 
দেবদেবীর মাহা স্ব্যস্্চক মঙ্গলকাব্য, পৌরাণিক কাব্যের অনুবাদ এবং 
পদাবলী । প্রথম দুই শ্রেণীর কবিতার প্রচলিত অভিধা হল পাঁচালী 
এবং এগুলি জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হত গান, আবৃত্তি এবং 
(কখনও কখনও ) নৃত্যের মাধ্যমে । পদাবলীও বাঙল। সংগীতের 
একটি বিশিষ্ট রূপ এবং এদের আবেদন আজও অক্ষুপ্ন রয়েছে৷ গেয় 
কবিতা ছাড়া পাঠ্য কবিতাও রচিত হত--তাঁর নাম সন্দর্ভ বা 
নিবন্ধ । 

আমরা এই দীর্ঘ যুগের কয়েকজন প্রতিভূস্থানীয় কবিরই শুধু 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। প্রাকৃ-চৈতন্ত যুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি 
কত্তিবাস ওঝ1। র্লামায়ণ-কাহিনীকে তিনি নুতন রূপ দান করেন; 
বিষয়সংস্থাপন, চরিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে তিনি মুল গ্রস্থ থেকে অনেক 
দূরে সরে এসেছেন। দস্থ্য রত্বাকরের পাপক্ষয়ের বিবরণ কুত্তিবাসের 
নিজন্ব কল্পনা । বাল্সীকির রামচন্দ্র যথার্থত মহাকাব্যের নায়ক-_- 
ধীরে।দাত্ত, সর্বগুণান্ধিত কিন্তু মানবধর্মী, অপরপক্ষে কৃত্তিবাসের শ্রীরাম 
লক্ষ্মীপতি নারায়ণ যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন 'নরলীল: 
প্রকাশ করার জন্য । তার চরিত্রে বাভালীত্বের ছাপ পড়েছে, ভার 
বীরত্বের সঙ্গে মিলিত হয়েছে বাঙালীন্ুলভ কমনীয়তা। দশরথ, 
সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কেও এ কথ। খাটে। 


১৬৬ কবিতার কথ! 


মিজান খন সীতাকে প্রশ্ন করেন, 
রিনি অগ্নে অতি মলোহর। 


ধ্র্বাণ কৰে উনি কে তোমার হছন। 
তখন 
লাজে অধেমূখী সীতা না বলেন আব। 
ইঙ্গিতে বুঝান শ্বামী তিনি ঘে আমার ॥ 
এখানে লঙ্জাশীল! বঙ্গবধূর চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে । ভাবের দিক 
দিয়ে কত্তিবাসী রামায়ণ ভর্তিরসপ্রধান। হমুমান এই ভক্তির জীবন্ত 
প্রতীক। সীতা উদ্ধারের পরে রামচন্দ্র যখন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হলেন তখন সীতা তাকে উপহার দিলেন তার মহামূল্য কণঠহার। 
কিন্ত হনুমান প9ছন্নভিন্ন করে হার চিবাইয়া দীতে” কারণ রামনাম 
নাহি এই হারের ভিতরে । লক্ষ্মণ যুক্তি দেখালেন, হস্থমানের 
দেহেতে যখন “রামনাম চিহ্ন নাহি তখন দেহধারণও মিথ্য। | 
এতেক শুনিয়। তবে পবনকুমার । 
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার ॥ 
সভামধো দেখাইল বিদারিয়1 বক্ষ । 
অস্থিময় রামনাঁম লেখ। লক্ষ লক্ষ ॥ 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ এই ভক্তিধর্মের 
আরেগময় প্রকাশ এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও চরিত্রের উপর 
লৌকিক জীবনের ছায়াপাত। তা ছাড়া ভাষার প্রাঞ্জলতা। 
ছন্দোনৈপুণ্যৎ (কয়েক জায়গায় ত্রিপদী ছাড়া সর্বত্র পয়ার ব্যবহৃত 
হয়েছে ), কাহিনীর গতিশীলতা এবং প্রাণবন্ত চরিত্রস্থ্টি যথার্থ 
কবিত্বশক্তির প্ুরিচায়ক । " কাব্যবিচারের সর্বোচ্চ মানদণ্ড এখানে 
প্রযোজ্য নয়, তবুও কবির আত্মপ্রশংসা বে নিছক দন্ত নয় এটুকু 
আমর! মেনে নিতে পারি : 
২। মাঝে মীঝে ভ্রেটি চোখে পড়ে, ধেষন এই যুগ্নকটিতে : 


আব্য উপান্তের কথা শুন ঠাকুর রাষ। 
তমা বিন! অন্যপুরুধ পিতার সমান ॥ 


বাডলা কবিতার স্কপরেখা ১৬১ 
রুত্ভিবাস্‌ পর্ডিতের কবিত্ব সুন্দর । 
চন্্রবংশ রচন। করিল কবিবর ॥ 
প্রাকৃ-চৈতন্থ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি সম্ভবত শ্রীকষ্ণকীর্তন-রচয়িত৷ বড়, 
চগ্দাস।৩ এার কবিতার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্জচের প্রেম কিস্ত'ভাগবত- 
পুরাণের চেয়ে এর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্ুল প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে । 
বইটিতে মোট তেরোটি খণ্ড আছে, যেমন, “তান্লখণ্ড', 'দানখণ্ড', 
“লৌকাইগু* 'বুন্দবনখণ্ড» “বস্ত্রহরণ ও হারখণ্ড+ 'বিরহখণ্ড' ইত্যাদি 
এবং ঘটনাবলী বিন্যস্ত হয়েছে অনেকটা নাটকীয়ভাবে, চাতুর্ষপুর্ণ 
সংলাপের মধ্য দিয়ে। পুথিটির নামকরণ থেকে বোঝা যাক 
পদগুলি গাওয়া হত এবং প্রত্যেক পদের শুরুতে রাগ ও তালের উল্লেখ 
আছে। প্রধান চরিত্র তিনটি, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়াযি ( কুট্টনী ) 
এবং এদের মধ্যে রাধার চরিতই সর্বাপেক্ষা সার্থক স্থট্টি। সাধারণ 
গ্রাম্য বালিকা রাধা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমনিবেদনে বিমুড় ও ক্রুদ্ধ 
কিন্ত পরে যখন বিচিত্র আঘাতে তার চরিত্র বিকশিত হয়ে উঠল তখন 
দেখি এই পল্লীবালিকাই রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমবিধুর নারীতে । 
চরিত্রটি চরম পরিণতি লাভ করেছে বিরহখণ্ডে এবং কাব্যবিচারেও 
এই অংশটি উৎকৃষ্ট । 'বিরহানলে" দগ্ধ হয়ে রাধা বলছেন, 
মৃছিজ! পেলায়িবে। বড়াক্ি শিসের সিন্দুর 
বানর বলয়! মে। করিবে। শঙ্ঘচুর | 
কাহ্ছ বিনী সব খন পোড়এ পরানী 
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেছেন হুরিণী। 
নারীহৃদয়ের ব্যাকুলতাই এই কয়েকটি ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে, 
লৌকিকপ্রেমাতিরিক্ত কোনো রকম নিগৃড় অশ্নুভূতি__যেমন পরমাত্মার 
সঙ্গে জীবাত্মার মিলিত হবার কামনা_-এখানে ব্যঙ্জিত হয় নি। 
চৈতগ্দেবের প্রভাবপুষ্ট সাহিত্যে যে দিব্য ভাবের ইঙ্গিত আছে 
ভ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে'র নায়কের প্রকাশ্টা লাম্পট্যের সঙ্গে তা কোনোমতেই 
যুক্তী করা চলে না । 
ত।  পন্গে এই নামে একাধিক কবি পদ্দাবলী রচনা! করেছেন । স্থতরাং 
চণ্তীদাপকে হ্বিকষতো। ননাক্ধি কর! গবেষকদের কীছে একটি গুরুতর সযন্ঠ]। 
স্-শ-১১ 


১%২ কবিতার কথা! 


মালাধর বনু "গুপরাজ খা'র 'জীকৃষ্বিজয়' (অপর নাম “গোবিম্দ 

বিজয়' ও দগোবিন্বমঙ্গলঃ ) অনেকের মতে কৃ্ণলীলা বিষয়ক প্রাচীনতম 
পাচালী। কাবা হিলাবে মালাধরের রচন। যে শ্্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়ে 
অনেক নীরস তা গ্রন্থ ছুটির অন্তর্গত বিরহবর্ণনার তুলনাধূলক 
সমালোচনা করলেই বোঝ! যাবে । শ্্রীকৃষ্ণকীত্তন থেকে উদ্বৃত 
উপরের এ লাইন কয়টির সঙ্গে তুলনীয় মালাধর বস্ু-বণিতৃ,রাধার 
হ্খ : 

আর না! দেখিব সখী সে ঠাদবদন। 

আর ন! করিব সথী সে মুখ চুম্বন ॥ 

আর ল মাইব লখী কল্পতরুতলে। 

আর কান সঙ্গে লখী না গাখিব ফুলে ॥ 


উপরে যে তিনটি কাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচন। দেওয়া, হল তার মূল 
আখ্যানভাগ নেওয়া হয়েছে রামায়ণ অথবা ভাগবত থেকে । 
সমসাময়িক জীবনের দ্বার প্রভাবিত হলেও এগুলি ঠিক লৌকিক 
কাব্য নয় । সত্যকার লৌকিক কাব্য নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য 
মনসা, ধর্ম ইত্যাদি দেবদেবী সম্পকিত মঙ্গলকাব্য। চৈতন্পূর্ধ যুগে 
ধারা মনসামঙ্গল লেখেন তাদের মধ্যে হরিদত্ত (এর রচনা লোপ 
পেয়েছে ), বিজয়ঞ্প্ত ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য | 
এদের উদ্দেশ্য ছিল লৌকিক ও পৌরাণিক ধর্মমতের সমন্বয় সাধন 
এবং অনার্য বা অ-পৌরাপিক মনসাদেবীর মাহাত্মপ্রচার। মনসাপুজার 
উৎপত্তি সর্পভীতি থেকে এবং পল্লীঅঞ্চলে পাঁচালী গানের শ্রোতা 
ছিল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় । শ্রোতৃবর্গের দেবীভক্তি যতই 
প্রবল হোক "তারা আলসলে আকৃষ্ট হত &াঁদ সদাগর-লখিল্দর- 
বেহুলার কাহিনীর প্রতি । টাদ সাগর শিবভক্ত, কিন্তু নান! 
ঘটনাবিপর্যয়ে সে-ই, শেষ পর্যন্ত “কানি চ্যাংমুড়ি' মনসাকে পুজা 
দিলে-_-এইটিই কাহিনীর অর্পকথ।। কিন্ত সাধারণ শ্রোতার আরও 
বড় আকর্ষণ হল সর্পাঘাতে লখিন্দরেন্ন মৃত্যু, বেলার ভাসান ও 
লখিন্রের গুনজীঁবিন লাভ । 


বাঙলা কবিতার ঈপরেখা ১৬৩ 


মনসামক্গলের কাব্যাংশ অতিশয়, দুর্বল। কাহিদী অলৌকিক 
ঘটনায় ভারাক্রান্ত ও চরিজ্রচিত্রণও অবাস্তব । পুরুবকারের প্রতিমৃতি 
উাদ সদাগর ট্র্যাজিক চরিত্ররূপে পরিকল্লিত হতে পারত কিন্তু সে 
পরানভৃত-ছুল ট্দবশক্তির দ্বারা এবং তাতে মনসাদেবীর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় 
হঞ্লও টাদ চরিত্র যেন সম্ভাব্য পরিণতি লাভ করতে পারলে ন1। 
এই কুটি সন্বেও চরিত্রটির মহত্ব আমদের মর্ম স্পর্শ করে। বেছলার 
অনাধারণ মনোবল, সাহস ও চরিত্রমাধূর্ধ অধিকতর চিন্তগ্রাহী এবং 
এই ছুইটি নরনারীর পাশে মনপাদেবীকে নিশ্প্রভ মনে হয়। 


টৈতন্ত ও চেতন্টোস্ভর যুগ 


চৈতন্য ও চৈতন্যোত্বর যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক দান জীবনীকাব্য ও 
বৈষ্ব পদাবলী । “জীবনীকাব্য একটি নূতন স্থষ্টি এবং এর বিষয়বস্ত 
বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্তদেব এবং অদ্বৈত, শ্রীবাল, গতিগোবিন্দ, 
নরোত্তম প্রমুখ আচার্ধগণের জীবন। জাবনীকাব্যসমূহের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বুন্দাবনদ।সের “চৈতগ্ঠভাগবত;,ও কৃষ্ধদাস কবিরাজের 
“চৈতন্যচরিতামৃত? | 

বুন্নবনদাস “চৈতন্য ভাগবত” রচনা করেন ভার গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর 
আদেশে ও অন্তুপ্রেরণায়। গ্রন্থটিতে তিনটি খণ্ড আছে আদি; মধ্য 
ও আন্ত্য। প্রথম ছুটি খণ্ডে বাল্যকাল থেকে সন্ধ্যাস গ্রহণ পরধন্ত 
ঠিতন্যদেবের লীলাকাহিনী বিশদভাবে বণিত হয়েছে । কিন্তু শেষ 
খণ্ডটি অসম্পূর্ণ, মনে হয় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে আকম্মিকতাবে। 
“চৈতগ্থভাগবতে/র প্রতিপাছ্চ বিষয় মহাপ্রভুর অবতারত্ব এবং প্রামাণ্য 
হিসাবে লেখক বনু অলৌকিক ঘটন। সঈন্নিবিষ্ট করেছেন। কিন্তু 
অকৃত্রিম ভক্তির বশে তিনি যেন অবিশ্বীন্ত বস্তকে৪ বিশ্বাস করে 
ভুলেছেন। গুরু নিত্যানন্দের মহিমাও তিনি প্রচার করেছেন এবং 
ডারই “লীলাবর্ণনে তিনি এত আবিষ্ট হয়ে পড়েন যে কৃষ্ণানন্দ 
কবিরাজের ভাষায় “চৈতন্যের শেষ লীল। রহিল অবশেষ ।” 

'চৈতগ্ভাগবত'কে কিন্তু শুধু বৈঝঃব ধর্মগ্রন্থ মনে করলে এর উপর 


৯৬৪ কবিতার কথা 


অবিচার কর! হবে। বইটিতে, বিশেষ করে চৈতগ্যাদেবের বাঙ্য- ও 
যৌবন -লীলার বর্ণনায়, পরাভক্তির সহিত সম্মিলিত হয়েছে 
মানবীফতা ও সহজ কবিত্বশক্তি। আদিখণ্ডে বালক নিমাইয়ের যে 
চিত্র দেওয়া হয়েছে তাতে রং ব৷ রেখার.কোনে। আডম্বর নেই, অথচ 
ভার আল রূপটি আমাদের চেখের সামনে ফুটে ওঠে । এক 
জায়গায় দেখি নিমাই দাড়িয়ে আছেন অশুচিস্থালে এবং শচীমাতার 
ভতৎ“সন। শুনে বলছেন, 

তোরা! মোরে না দিম পড়িতে । 

ভত্রাভত্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে | 


মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালমন্দ স্কান। 
নর্বজ আমার হয়-_ অদ্বিতীয় জান ॥ 


বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে পাছে নিমাইও অগ্রজের পন্থা! 
অন্থসরণ করেন এই ভয়ে পিতামাত তার অধ্যয়ন বন্ধ করে দিয়েছেন 
এবং ছুরস্ত অথচ জ্ঞানপিপান্থ বালক এই চাতুরী অবলম্বন করেছেন 
তাদের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য | বইটির যে কোনে জায়গায় এই 
রকম বাস্তব ছবির নমুনা মেলে । সব কিছু রেখায়িত হয়েছে স্বতঃস্কুর্ত 
ভঙ্গিতে এবং তারই মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় অলংকারের 
আকস্মিক দীপ্তিচ্ছট। : 


প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের নীম! 
কোটি চন্দ্র নহে এক নখেব উপমা । 


“নবন্বীপলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাম”-_কৃষ্ণদাস কবিরাজের এ 
মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 

কৃষ্ণদান কবিরাজের “চৈতন্তচরিতাম্বত' মহত্তর ও অধিকতর 
প্রামাণিক জীরনীকাব্য । “এই কাব্যটি 'চৈতন্যভাগবতের পরিপুরক, 
কারণ পূর্বগ্রচ্ছে যা অবপিত ছিল-_ মহা প্রভুর অন্ত্যলীল।__এখানে তা-ই 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে । কৃঝ্দাস কবিরাজের কাছেও 
চৈতন্যদেব প্রেমের অবতার কিন্তু তিনি এ অপুর্ব চরিতামৃত আস্বাদন ও 
পরিবেশন করেছেন দার্শনিকরূপে। তার একমাত্র কাম্য বৈষুবতত্বের 
বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদন এবং রচনাটিতে তিনি যে কলাদক্ষতার 


বাঙল। কবিতার ক্ধপরেখা ৰ 5৩৫ 


পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বাগুল1 সাহিত্যে কদাটিৎ মেলে । বইটি 
যুগপৎ কাব্যধর্ম্ণ ও মনলধর্ষী। চৈতগ্থদেব পূর্ণ ভগবান : 
রাধা কৃষ্ণ এক 'আত্ম। ছুই দেহ ধরি। 
অন্োন্তে বিল!ুসে বস আন্বাদম করি ॥ 
সেই ছুই এক এবে ঠচতন্ত গোসাই। 
ভাব আন্বাদিতে দোহে হৈল এক ঠাঞ্জি ॥ 
আবার সাধারণ মানবীয় অনুভূতিও ত্বাকে ব্যাকুল করে তোলে। 
স্তত্যাগী সন্গ্যামী হয়েও তিনি মায়ের ছঃখ ভূলতে পারেন নি : 
তোমার সেব! ছাড়ি আমি করিল লন্গযান। 
বাউল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ ॥ ্‌ 
কৃষ্ণদ।স কবিরাজের তন্বব্যখ্য। যুক্তিনিষ্ঠ অথচ কাব্যগুণান্বিত। বৈষ্ছব 
আচাধগণ মোক্ষের চেয়েও কুষ্ণপ্রেমকে বড় মনে করতেন । এই 
কৃষ্ণপ্রেম তাদের মতে পঞ্চম পুরুষার্থ ( প্রথম চারটি হল ধর্ম অর্থ 
কাম মোক্ষ )। কৃষ্চদাস কবিরাজ এই সম্পর্কে বলছেন, 
পঞ্চম পুরুষার্থ দেই প্রেষ মহাধন। 
কৃষ্ণের মাধুধরদ করে আস্বাদন ॥ 
এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণও আত্মরূপে মুগ্ধ এবং “আপনে আপন! চাহে 
করিতে আলিঙ্গন।” নিরলংকার ভাষায় কবি এখানে তার বক্তব্য 
বিষয় স্পষ্ট করেছেন এবং এইটিই কার সাধারণ ভঙ্গি । যখন তিনি 
অলংকার প্রয়োগ করেন তখন তার দৃষ্টি থাকে ভাবের দিকে__ 
কষ্প্রেম স্থনিমূল ঘেন শুদ্ধ গঙ্গাজল 
মেই গ্রেমা অম্বতের সিন্ধু । 
“চৈতন্যচরিতামুত” বাস্তবিকই একটি মহৎ কাব্য এবং শুধু চৈতম্যুগের 
নয়, সব যুগেরই গবের সামগ্রী । 
বৈষুব গীতিকবিতাও এক অপূর্ব স্থষ্টি এবং এর আবেদন অনেক 
বেশি ব্যাপক। চৈতন্যপু পদাবলী ছিল অস্লবিস্তর আদিরসাত্মক। 
এখন শ্রীচৈতম্থের পৃতচরিত্রের প্রভাবে আদিরস পরিণত হল 
'রস্তমাংসের সংশ্রবহীন' নিক্ষ।'ম প্রেমে । বিষয় হিসাবে সুকুমার সেন 
_পদাবলীকফে চারভাগে বিভক্ত করেছেন,_-(১) রাধাকৃষ্ণ পদাবলী, 


১৪৬ কবিতার কণা 


(২) গৌর পদাবলী, (৩) ভজন পদাবলী ও (8) রাগাস্মিক পদাধলী। 
রাধাকৃঝণ পদাবলীর ভাববস্ত রসশান্ত্রবণিত অন্ুরাগ, পুবরাগ, অভিসার, 
মান, প্রেমবৈচিত্র্য,। অন্তোগ, ভাবসন্মিলল ইত্যাদি। আবার 
কষ্চবিষয়ক অনেক কবিতার অবলম্বন যশোদার বাৎসল্য ও স্্রীর্কষ্ৈর 
বাল্যলীলযূর কালিয় দমন ইত্যাদি। জ্ীগৌরাজ রাধাকৃষ্ণের যুশলমূতি 
এবং সভার আবির্ভাবের পরে যেসব রাধাকুক পদ লিখিত হয় প্রেঞগুলিও 
তার প্রেমরসে পুষ্ট । পদকত্াদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিদ্াপতিঃ 
চত্তীদাস, বলরামদীস, লোচনদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। 

বিদ্ভাপতি প্রাকৃ-চৈতন্। যুগের মৈথিল পদকার এবং তার 
মাতৃভাষাতেই তিনি রাধাকুষ্ণের লীলাকীত্ন করেন। কিন্ত 
সমকালীন বাঙলা ও মৈথিলী ভাষার সাদৃশ্যহেতু তার রচনাবলী 
বাঙল! সাহিত্যে স্থায়ী আমন লাভ করেছে। বিস্/পতিকল্লিত 
রাধাকুষ্প্রেম আপেক্ষিকভাবে দেহ।শ্রিত কিন্তু “লাখ লাখ হিয়া'র 
মতো ছত্রে যে অনন্ত কামন। ব্যক্ত হয়েছে ইন্ড্রিয়বন্ধনে তা বাঁধা পড়ে 
নি। এই অন্তহীন,আকুলতাই পদাবলী সাহিত্যের মূল সুর । শ্রীরাধার 
অন্তরে যখন পুবরাঁগের সঞ্চার হল তখন, 

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
সম্বরণ নাহি করে। 
বসি থাকি থাকি উঠয়েচমকি 
ভূষণ খসা ঞ1 পরে ॥ 

জ্ঞানদাসের বর্ণনাও অতুলনীয় : 


রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোব। 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙগগ মোর । 
' হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কালো | 

পরান পিরীতি লাগি থির নাহি বাক্ষে॥ 


আবার.বখন মাক্ষেপানুরাগে রাধার হৃদয় জর্জরিত তখন £ 
বাতি ফৈনু টা দিবদ রি টি! | 


চল বাহিন, বির ইনু ঘর । 
পলপ-কৈছ্থ আপন, আপন কৈচ্গ পর । 


বাঙলা কবিতার কপরেখ। ১৬৭ 


মিললেও শাস্তি নেই। মিলনমূহূর্তেও চশ্তীদাসের কৃকরাধা হু কোরে 
হছ কাদে, বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।” আর যখন 'মথুরাপুর মাধব গেল+ 
তখন শুধু 'গোপ-গোপী”ই বিরহে কাতর নয়, পশ্পক্ষীরও একই 
অবস্থ। : 

রোদতি পিঞগুর শুকে। 

ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥ 
বৈঝুব পদাবলীর অসাধারণত্ব মান অভিমান, মিলনের আনন্দ বা 
বিরহের ছুঃখ প্রকাশে নয়, অন্রবণ সুতীব্র আবেগের অভিব্যক্তি 
অন্য অনেক গীতিকবিতাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু যা বিশ্বসাহিত্যে 
বিরল ত৷। হল প্রেমের এ্রকাস্তিক আত্মনিবেদন | 

বাৎসলাযারসসিক্ত পদগুলিও, যেমন বলরাম দাসের রচনা, 
কাব্যগুণে হীন নয়। একটি পদে শ্রীদাম স্ুদাম বলরামকে যশোদ! 
মিনতি করে বলছেন, বনপথে 
গোপাল যি না টি দুরে ॥ 


নব সির আগে রাঙ্গ| পায় রগ লাগে 
প্রবোধ না মানে মায়ের যন। 


এই ভবের প্রতিধবনি করেছেন “দাস বলাই” : 


ন] জানি ভ্রমিপা কোন গহন কাননে ॥ 
নব ভৃণাস্কর কত তকিল চরণে ॥ 


গোৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী এব্রিভুবনমণ্ডন* গ্রীচৈতন্তের অসীম করুণা, 
দিব্যোক্মাদনা, বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাস গ্রহণে শচীমাতার বেদনায় 
উচ্ছৃলিত। রাগাত্সিক! পদ[বলী সহজিয়া ভাবের দ্বার! উদ্দীপ্ত এবং 
এদের ভণিতায় নাম পাওয়া যায় চণ্ডীদাস, ( পুবৌক্ত চণ্তীদাদ নন) 
নরহরি ও নরোন্তম দাসের । পিরীতি? শব্দটি এরা সাংকেতিক অর্থে 
ব্যবহার করেছেন। 

সখি পিবীতি আখন তিন 


পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাধিব ঘ ঘর 
পিসসীতি দেখিদ্া পড়ধী করিব এবিছু কলি পর। 


5৮ কধিতায কথা 


মানবন্দনায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চণ্ভীদাসের বিখ্যাত পদ, 
শনহ মাচছষ ভাই। 
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই । 
চৈতন্য পদাবলীতে দিব্যভাবের প্রাধান্য, "আর এখানে মানবের উপরই 
দেবত্বারোপ হয়েছে, কিন্তু কোনে। বৈষ্ণব কবিতা! শুধু বৈষ্বের তরে 
নয়। তার সর্জনীন আবেদন ও কাব্যোতকর্ষ মানবীয়ভার উপরই 
নির্ভরশীল । 
বেশির ভাগ পদাবলীই প্রচলিত রচনারীতির প্রাণহীন অন্ুবৃততি, 
কিন্ত যে সব পদ বাস্তবিকই রসোত্তীর্ণ মেগুজি বিশ্বের সবোস্তম 
গীতিকবিতাসমূহের সহিত উপমেয়। ভাবের গভীরতা ও অভিব্যাপ্তির 
দিক দিয়ে এগুলি অনতিক্রম্য । “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শুন 
মন্দির মোর'__এই একটি ছত্র যেন : 
বিশ্বের বিরহী ঘত সকলের শোক 
রাখিয়াছে আপন আধার ত্যরে স্যরে 
সঘন সংগীত-মাঝে পুণ্তীভূত ক'রে । 
চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে হঙ্গলকাব্যের লোকপ্রিয়তা একটুও 
কমে নি। এবং মনসা চণ্ডী, শিব, ধর্ম, শীতল। প্রভাতি দেবদেবীর 
উদ্দেশে বু গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল । কাব্য হিসাবে অধিকাংশ রচনাই 
অবিচার্ধ। একমাত্র স্মরণীয় স্থপ্টি “কবিকঙ্কণ' মুকুন্দরামে চক্রবর্তাঁর 
ভ্রীপ্রীচণ্ডীমঙ্গলকাব্য'। চশ্তীকাব্যের আখ্যানভাগ গঠিত হয়েছে 
শিব-সভী-পার্বতী, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনা উপাখ্যানের 
দ্বারা। কালকেতু-ফুল্পরা কাহিপীই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কিন্ত শিব- 
সতী-পার্বতীর ছবিও কম কৌতুকাবহ নয়। শিবের শিবত্ব এখন 
জুগ্তপ্রায়, পার্বতী ও “কাতিক-গণাই'কে নিয়ে তিনি শ্বশুরালয়ে 
কালাতিপাত করছেন এবং সেইজন্য পাৰতীকে মায়ের গঞ্জন! শুনতে 
হয় £ 
দিচ্ছে কাজে ফিরে স্বাপী নাছি চাষবান 
অন্গবপ্জ কতেক যোগাইধ বায়ে! যাল। 


বাঙল। কবিতার ব্বগবেখ। ১৬১ 


কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে চণ্ডীর বরে কালকেতু কর্তৃক 
রাজ্যপত্তন ও হর্বন্ত ভাড়ুদন্তের ব্যর্থ চক্রাস্ত। ধনপতিত্ধুল্লনা 
উপাখ্যানের মুখ্য উপাদান ধনপতির বাপিজ্যযাত্রা॥ সিংহলের 
কারাগারে প্রথমে ধনপতি ও পরে শ্রীমন্তের বন্দিদশা, চণ্তী দেবীর 
প্র্পাদে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে শ্রীমস্তের অব্যাহতি শ্লাভ, এবং 
পরিশেষে পিতাপুত্রের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন । 

মুকুন্দরামের কাহিনী নিতান্তই মামুলী। তীর মৌলিকত্ব 
নাটকীয় পরিস্থিতি উদ্ভাবনে ও বাস্তবানগ চিত্র ও চরিত্র অন্কনে। 
প্রতোকটি চরিত্র-যেমন ভীড়ুদত্ব, বেনে মুরারি শীল কিংবা খুল্পনার 
সপত্ী লহনার দাপী তুর্বলা__স্ৃকলিত ও জীবন্ত । এপ চরিত্রচিত্রণ 
সম্ভব হয়েছে কবির বাস্তববেধ ও পর্যবেক্ষণশক্তির জন্ত। তিনি 
যেমন চণ্তীবন্দন!। কবেছেন তেমনি আবার সেকালের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, নগরনির্মীণপন্ধতি, আন্দগঙ্গার 
তীরবতাঁ প্রাচীন গ্রাম ও নগর, রাজদববার ইত্যাদির চমৎকার 
বিবরণ দিয়েছেন, এবং সব মিলিয়ে তিনি যে জীবনআলেখ্য রচন। 
করেছেন তাতে তার এতিহ।সিক চেতন। ও স্বাভাবিক কাব্যপ্রতিভ। 
ছুইই সম্যক স্ফুরিত হয়েছে । সমাজজীবনের সঙ্গে তিনি নিজের 
জীবনেরও ছবি একেছেন। কবিকক্ষণেব আত্মকাহিনী যথার্থতই 
ভার আত্মপরিচিতি, এবং যে মানুষটিব সঙ্গে আমরা পবিচিত হই 
তিনি দারিপ্র্যক্রিষ্৯১ অবস্থাচক্রে দ্রেশত্যাগী ও সহানুভূতিগ্রবণ। 
কালকেতুর এই উক্তিটি যেন কবিব নিজেরই স্থৃতিমস্থন : 


খুদ কিছু ধার লহ সথীর ভবনে 

কাচড1 খুদের জাউ বাদ্ধিউ যতনে । 
রাদ্ধিউ নালিতা শাঁক হাভী দুই তিন। 
লবণের তরে চারি কডা কর খণন। 


মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস (দেব)। 


কৃত্তিবাসের মতো! তিনিও বাঁঙপাদেশের জাতীষ কবি এবং কত্তিবাসের 
মতো তারও খ্যাতি ও জনশ্রিয়তার কারণ পৌরাণিক কাহিনীতে 


১৭ ফবিতার কথ! 


লৌকিক ঞঁতিহ্যের অধ্যানস ও ভক্তিরলের প্রাধান্থ । রামায়ণ মহাভারত 
অবলম্বনে এদের মতে! আরও অনেকে পাঁচালী লিখেছেন এবং 
বিশেবজ্ঞদের মতে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের গ্রস্থ ছুটির কতক ব্সংশ এই 
সব কবিরই লেখা । কাশীরাম সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচ্জিত আছে : 
আদি সভ। বন বিরাটের কত দূর 
ইহা রচি কাশীদাল গেল স্বর্গপুর ৷ 


ধন্য হইল কায়স্থ-কুলেতে কাশীদান 
তিন পর্ব জ।রত থে করিল গ্রকাশ। 


মহাভারতের বাকী পর্ধগুলির রচয়িত। সম্ভবত কাশীরামের ভ্রাতুম্পুত্র 
নন্দর!ম দাস। 
সতেরো শতকের প্রথমার্ধ পর্ষন্ত বাঙল। কাব্যজগতে দেখি মানুষ 
যেন নিজবাসভূমে পরবাসী, দেবতন্ত্রই সেখানে সু প্রতিষ্ঠিত, নরনারীর 
অবস্থিতি শুধু দেবতাদের জয় ঘোষণা করবার জন্ত। দেবতাদের এই 
প্রবল প্রতাপ সত্বেও যখন আমরা মানবীয়ত।র স্পর্শ পাই তখন সহর্ষ 
বিস্ময় বোধ করি, কিন্তু এ কথা ভূতে পারি ন। যে মুকুন্দরামের মতো 
বাস্তবনিষ্ঠ কবিও অলৌকিক শক্তির মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পড়েন। 
ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অবশ্য কোনে। মন্তব্য করা চলে না, কিন্তু কবির হা 
প্রাথমিক দায়িত্ব__-কাব্যগত সম্ভাব্যতা রক্ষা_সেইটিই যদি পালিত 
না হয় তাহলে বুঝত্তে হবে_শিল্পক্ষেত্রে অস্তত-_-এ অধ্যাত্মবিশ্বাসের 
কোনে দাম নেই। আদিমধ্যপর্ষের অধিকাংশ বাঙীলী লেখক 
প্রচলিত ধর্সসংস্করের প্রকোপে এইভাবে নিজেদের বিড়ন্বিত 
করেছেন । মানুষকে দৈবশক্তিঅনপেক্ষ মানুষ হিসাবে কল্পনা করার 
মতো! হুঃসাহস তারা সঞ্চয় করুতে পারেন নি এবং সেইজন্য কান, শিব 
ব1 চণ্ডী ছাড় ভাদের অন্য গীত ছিল ন।। 

এই ছুঃসাহ্ম প্রথম দেখান সতেরো। শতকের মুসলমান কবি 
দৌলতকাজী। ভার "সতী ময়না ধর্মভাববঞ্জিত তৌকিক 
প্রণয়কাব্য।৪ কবিতাটি শেষ কল্পার আগেই তার মৃত্যু হয় এবং 
81 বিদ্ানুদ্পরকাঁিবী অধলন্বনে ক্দাগেই লৌকিক কবিউ! লেখা 


হয়েছে । কিন্তু ভার দাহিত্যিক মূল্য অতিশয় নগণ্য । 


বাঙলা কবিতা ক্পরেধ। ১গ১ 


তখন একে সমাপ্ত করেন সমপামরিক কবি আলাগুল। ম্বামিপরিত্যক্তা' 
ময়নামত্রীর ছুঃখ ও অন্থুপম সতীত্ব কবিতাটির প্রাথ। তার বারমাস্থ্যা' 
অত্যান্ত মনোরম, বিশেষ করে বর্ধার বর্ণন! : 
দারুণ ভাউক , দাঁছুরী মঘুর 
| চাতক নিনাদে খন । 


শাঙন-গগন সঘন ঝরে লীর | 

এই সব ছত্রে দৌলতকাজীর গীতিকব্যপ্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর 
রয়েছে । আলাগল “সতী ময়নার শেষাংশ প্রণয়ন ছাড়া ম[লিক 
মহম্মদ জায়পীর হিন্দী 'পন্মাবত কাব্য বাওলায় অনুবাদ করেন। 
অনুবাদে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় আছে এবং অনেক স্থলে 
আলাওলের রচনা মূল গ্রস্থের চেয়ে অধিকতর স্ুুখপাঠা। কাব্যের 
অন্তর্গত কয়েকটি পদ তার নিজস্ব স্থষ্টি এবং এখানে বৈষ্ণব লহজিয়। 
ভাব ও নুীতত্তবের মিলন ঘটেছে । 

প্রেষ বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রদ 

ভ্বিতৃবনে যত দেখ প্রেমহণ্ডে বশ । 
আলাওল যোগনাধনার সহিত স্মুপরিচিত। এক জায়গায় তিনি 
বলছেন, “অনাহত শব্দমধ্যে” মন যখন “লীন? হয তখন 

কুগুলী দেবী আছে নিত্রাবত 

সর্পরূপ ধরি রহে শ্বযুয্তার পথ । 

আমাদের আলে।চ্য যুগেব শেষ ছুজন কবি হলেন ভারতচন্দ্র রায় 

ও রামপ্রসাদ মেন। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় 
কবি, এবং সংস্কৃত ও ফরাসী রচনারীতি, অনুসাবে এবং তার স্বকীয় 
পাগ্ডিত্য ও শাণিত বুদ্ধিব সাহায্যে তিনি যে কাঁব্যাদর্শ গড়ে তোলেন 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তারই অন্ুবৃত্তি চঙগতে থাকে । 
ভাববিলাঁসকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি কবিতাকে করেন যুক্তিপ্রধান এবং 
সর্ববরই অস্তুরতৃষ্টির চেয়ে তার বহিরুদৃষ্টি বেশী সক্রিয়। তার শ্রেষ্ট গ্রন্থ 
“অল্লদামঙ্গল এবং পূর্বতন মঙ্গলকাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা 
, করলে ভার দৃ্টিভক্ষির অভিনবন্থ বুঝতে পারা যাবে। ভারতচন্দ্রের 





$শহ কবিগার বা 


পুর্বনূরীর। একান্তভাবে দেবীর শরপাগত কিন্তু দৈবশজিতে তিনি যে 
অতট। আস্থাশীল নন তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আদিরসাত্মক 
“বিষ্যানুন্দর'কাহিনীর যোজনা । ভারতচক্দ্রকখিত বিষ্যান্ুন্মরকাহিনী 
সর্বশ্রেষ্ঠ, যদিও স্থানে স্থানে অঙ্সীলতাদোষ বর্তমান যুগে অসহনীয় 
মনে হয়।: উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্বস্ত এইটিই লবচেয়ে লোকগ্ডিয় 
কাব্য ছিল। 
শব্দকুশলতায় ভারতচন্দ্র প্রায় অদ্ধিতীয়। তৎমম ও তন্ভব এবং 

“যাবনী” অর্থাৎ ফারসী শব্দ মিলিয়ে তিনি যে ভাষারীতি গঠন করেন 
তার নিজের মতে সেইটিই সাধারণ পাঠকের কাছে 'রসাল' ও 
প্রসাদ'গুণসম্পন্ন। বিষয় অনুসারে তার ভাষ! কখনও লালিত্যপুর্ণ : 

কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল 

পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে 

কখনও ধ্বনিগম্তীর : 

অনাহ্য। অনস্ত। অন্নপূর্ণ। অষ্টকুজ। 
কখনও আবার কথ্যভাষার অন্রূপ : 

পেটে অন্ন ছেটে বন্ধ ফোগাইতে নাবে 

চালে খড় বাডে মাটি শ্লোক পড়ি সারে। 
কোনো স্থলেই, এমন কি অলংকৃত বাক্যেও ( ভারতচন্দ্রেব অলংকার" 
গ্লীতি খুব প্রবল ) প্রাঞ্জলতার অভাব নেই। ভারতচন্দ্রের বহু অর্থপূর্ণ 
সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে, যেমন : “মন্ত্রের সাধন 
কিংবা শরীর পতন", “নীচ যদি উচ্চ ভাষে স্তুবুদ্ধি উড়ায় হাসে? 
“নগর পুডিলে দেবালয় কি এড়ায়* “খুলিলে মনের দ্বার না লাগে 
কপাট” । তার ছন্বকুশলতাও অসাধারণ। বাগুলা ও সংস্কৃত এই 
ছুই রকম ছন্দেই__যথা পয়ার, লু এবং দীর্ঘ ত্রিপদী ও চৌপদী, 
মালঝাপ, একাবলী, তোটক, তৃণক, তুজলগপ্রয়াত ইত্যাদিতে-_ 
তার সমান দক্ষতা] । 

শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রমাদ সেনওৎ বিদ্যানুন্দরকাহিনী 





€| একাধিক কবিবামপ্রসাঙ্গ নাঃম পরিচিত ছিলেন । 


বাঙল। কবিতার কপরেখা ১৭৩ 


অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, এবং জনপ্রিয়তার দিক দিযে 
এটি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের সহিত তুলনীয় না হলেও কাব্যগুণে অপকৃষ্ট 
নয়। ভারতচন্দ্রের বাগবৈদগ্ধ্য ভার অনধিকৃত কিন্তু চরিত্রচিত্রণে 
ও. লাধারণ মালবীয় ভাব্প্রকাশে তিনি অধিকতর পারদশর। 
রকমপ্রসাদের খ্যাতি অবশ্য তর শ্।ম।সংগীতের জন্, তান্ত্রিক সাধনার 
ভয়াবহ্‌পশ্চাৎপটে সুকুমার হুদয়বৃত্তির রূপায়ণ তার আশ্চর্য মৌলিক 
প্রতিভার অভিন্ঞানস্বরপ। যেকালী ভয়ংকরী, “করালবদনা”, ভক্ত 
কবির দৃষ্টিতে : 


মূলাধাবে লহ্ত্রারে বিহরে সে-"" 

সদা পল্মবনে হংলীকপে, “আনন্দ'রসে মগন]। 
তিনি “জগ-মনো মোহিনী”, “ককুণাময্ী” ও প্পরাম্ৃতফলদায়িনী', এবং 
তারই “অভয় পদে প্রাণ” সমর্পণ করে রামপ্রসাদ দুঢ়কণ্ঠে বলতে 
পারেন, “আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি । তিনি ছুঃখভারাতুর, 
কিন্তু তবুও হুঃখবাদী নন। তার প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কথ্য 
ভাষার অকৃপণ প্রয়োগ। যেমন, “ভূতের বেগার', “গাছের পাড়া 
তলার কুড়া” ইত্যাদি। আবার ইচ্ছামতো। তিনি ভাষাকে অলংকৃতও, 
করেন : 

অধর স্থললিত বিশ্ববিনিন্দিত 

কুন্দবিক শিভ স্মদশন] | 


তবে সাধারণত তিনি প্রাকৃত জীবন থেকে আলংকারিক উপকরণ 
গ্রহ করেন, যথা “কলুর চোখর্বাধ। বলদ" “মানব জমি” "মন নেয়ে'। 
রামপ্রসাদী গানের জন্ম যেন পল্লীবাঙলার সরস মুত্তিকাতে, এবং 
বাঙালীর কাছে তাই এর এত সমাদর । 
আধ্যাত্মিক বাউল গান সম্পর্কে ছ-একটি কখী। বলে বাঙলা কবিতার 
আরি-মধ্যপর্য সমাপ্ত করব। বাউল গানগুলি দেহতত্ব ও সহজিয়া 
সাধনতত্ব বিষয়ক। বাউলদের ধারণা, মনুষের মধ্যেই আছে 


5৭৪ কবিতায় কথা 


চিদানন্দমন়্ নিত্য সত্য, এবং সেইজন্য কারা ঈশ্বরকে অথবা তাদের 
ভাষায় "মনের মানুষ'কে খোজেন মানবদেহে : 


আছে আছ মক্কা এই মানবদেহে 
দেখ মারে মন ভেয়ে 
দেশ-দেশাস্কর দৌড়িক়ে এবার 
মিম কেন হাপিথে। (লালন ফকিব) 


বাউল গানে ছুঃখের স্ুরই সবচেয়ে তীত্র : “আগে আন্ধার, পাছে 
আন্ধার, আন্ধার নিশুইতভ ঢাল, এবং রামপ্রলাদ ও বাউল কবির 
প্রভেদ এইখানেই ।৬ কিন্তু প্রকাশরীতির দিক থেকে দুজনে সমপন্থ্বী ৷ 


উনিশ শতক : যুগস্ধি 

কবিতার নৃতন যুগ আরম্ত হল বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রুতিষ্টিত 
হওয়ার পরে । উনিশ শতকের প্রথমার্ধ যুগসন্ধির নির্দেশক অর্থাৎ 
আধুনিক যুগের পুর্বনংকেত। প্রাচীন চিন্তাধারা ও শবলন্ধ পাশ্চাত্য 
ভাবের সংঘাতে সমাজমানপ এখন বিক্ষিপ্ত, এবং যুগসন্ধির অদ্বিতীয় 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা এই বিক্ষেপের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিফলন । 
ঈশ্বরচন্্র বাঙলাদেশের আদি ব্যঙ্গকবি ( মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের 
কবিতাতেও বিজ্রপের প্রকাশ আছে, কিন্ত বিদ্রপ তাদের প্রধান লক্ষ্য 
ছিল না), এবং তার কশাঘাত পড়ে নব্যভাব ও সামাজিক ক্লৈব্যের 
উপরে । তার কবিতা অবশ্য নেতিবাচক নয়, বালী চরিত্রের নৈতিক 
উন্নতিবিধানেও তিনি সচেষ্ট হন। ব্যঙ্গের ছলে অনেক কবিতাতে তিনি 
দেশাত্মবোধ ব্যক্ত করেন : 

কিছুদিন ম) দয়! করি রধ্যানিট] বন্ধ রাখে! 
ধনে প্রাণে হল কাঙালী 


চাল দিয়ে ম। বাচাঁও প্রাণে চালের জাহাজ চেলো। ন। | 
তিনি পুরোপুরি বস্ত্রতান্ত্রক এবং আনারস, ছাগমাংস, তপসী মাছ-_ 
সবেতেই তার দিত্ত ও বসন! যুগপ্বৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে । এইরূপ সাধারণ 
বিষয়ের সরস বর্ণনা বাস্তবিকই উপভোগ্য : 
৬। দীনেশচন্জ্র ধলদের 'বঙ্গভাষা ও লাহিত্যা' জবা । 


বাঙল) কবিভার্থ রূপরেখা ১৭৫ 
ঈবৎ শ্যামল বূপ, চক্ষু সব গায় ( "আনারস? ) 
সত্তর! ন্যয় রলের ছাগল 
কধিভ কনক কাস্তি কমনীয় কায় ('তপশীমাছ') 
উ়্ানভামণরীতি ভারতচন্দ্রের, আদর্শীম্বগ, এবং এই হিসাবে তিনি 
পুরাতন এঁতিহের উত্তরতম সাধক। 


প্রাক্‌-রবীন্ছ্র যুগ 

গুপ্তকবির কাব্যাদর্শ বহুদিন যাবং, এমন কি মধুস্দনের যুগেও, 
কবিষশংপ্রার্থীদের অন্প্রাণিত করে। প্রথম আধুনিক কবি রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই শিশ্যহ গ্রহণ করেন কিন্ত সেই সঙ্গে 
তিনি সবিশেষ প্রভাবিত হন ইংরেজী কাব্যের; বিশেষ করে মুর-স্কট- 
বায়রনের রোমান্সের ছ্বার। র।জপুত এতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে 
লিখিত 'পদ্মিনীরূপাখ্যান? “কর্মদেবী” ও "শুরন্ুন্দরী' রোমন্িশ্রেণীভুক্ত 
গাথাকাব্য। রঙ্গলাল কিন্তু রোমান্টিক কল্পনায় আত্মহারা নন। 
বিদেশী শাসন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ এবং তার প্রমাণ এ তিনটি 
কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত দেশত্্ীতি-ও বীরত্ব -বাঞ্জক অংশগুলি। অপর 
একটি রোমাটিক গাথাকাব্যের নাম “কাধ্ধীকাবেরী*। উৎকল 
ইতিহাসের অধ্যায়বিশেষ এর বিষয়বস্তব । এখানে তিনি ইতিহাস ছাড়া 
পুরাতত্্ব থেকেও কাব্যেপকরণ সংগ্রহ করেন। কবিতাটি ভক্তিরস- 
প্রধান, রঙ্গলালের সাহিত্যপ্রয়াসের মূল্য অনেকটা এ্রতিহাসিক, 
সত্যক।র কাব্যসিদ্ধি তিনি লাঁত কবতে পারেন নি। 


মধুস্থদন দত্ত এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। প্রাচীন কাব্যএঁতিহ্াকে 
অন্বীকার করে তিনি পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা বাঙল। কবিত্তাকে উজ্ভীবিত 
করেন। মর! নদীতে প্লাবন আনার জন্য এরূপ বৈপ্লবিক পঙ্থ। 
অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল এবং মধুন্ুদ্রনের দ্বারা এটি সম্ভব হয়েছিল 
তার অলোকসামান্য প্রতিভার জন্য। আধুনিক যুগ মহাকাব্য 
সুঃরচনের প্রতিকূল হলেও তিনি এক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যলাভ 
কর়েছিলেন। ক্রুটি আবিষ্কার খুব সহজসাধ্য কিন্ত ভাব ভাষা ছন্দ 


১ হড কবিতার কথ! 


সবদিক দিয়েই তিনি নৃতন কাব্যের পথিকৃৎ এবং তার 'মেঘনাদবধ, 
কাব্য ও চচতুর্দশপদাবলী' যথার্থই যুগান্তকারী রচনা । বিদ্রোহী- 
ভাবাপন্ন হয়েও তিনি সংস্কৃত কাব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল : 
কোথাক্ন বান্মীকি, ব্যান কোথ। তব কালিগাস 
কোথা ভবভূতি মহোদয় (শষিষ্ঠা' ) 
ব্রজার্গনা, কাব্যে বৈঝ্ুব সাহিত্যের প্রভাব আছে, যদিও ভাবের 
যুগোচিত পরিবর্তন ঘটেছে : 
সাগর-বিরহে ঘি প্রাণ কাদে তব লি 
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে-_ 
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরছিণী ? 
মধুসদনের বাঙালী মনের পরিচয় আছে “চতুর্দাশপদ্দী কবিতাবলী'তে, 
এমন কি “মেঘনাদবধকাব্যে'ও, যেমন নিক্নোদ্ধত ছত্রগুলিতে £ 
বিজয়। দশমী ঘবে বিরহের সাথে 
প্রভাতয়ে গৌড়গুঁহে। 


অথবা, 
গুঞ্বিলে অলি 


নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে। 
মধুসদনের আত্মসচেতনতা অতিশয় উগ্র। “তুর্দশপদাবলী” তার 
লিরিকপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বহু কবিতাতে একট। করুণ 
বিষধতার ছায়াপাত "হয়েছে ২ 
হাদয়-কাননে, 
কতশত আশালতা শুকায়ে মরিল ; 
হায় রে, কর ত। কারে, কব ভা কেমনে। 
আত্মবিলাঁপ' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে ম্মতব্য। 
মধুসূদনপ্রবর্তিত মহাকাব্যরীতির অন্ভুবর্তন দেখা যায় হেমচন্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীন্চন্্র সেনের কবিতায়। হেম্চন্দ্রের 'বৃত্রসংহার 
কাব্যে? বিষয়বস্ত ঈর্ধীচির অস্থিদান কিন্তু এই মহৎ বিষয় অবলম্বন 
করেও তিনি মহাকীব্যোচিত গাভীর্ধ ও বিরাটত্ব স্টটি করতে পারেন 
নি। দধীচি চরিত্র নিতাস্তই অবহেলিত এবং কাহিনীর নায়ক বৃত্রাস্থুর 


বাঙলা কফবিতাক্স গ্লাপরেখ। ১৭ 


“সাধারণ ভালোমাগ্ৃষের অপেক্ষা কোমলছাদয়* (মেন )। অনুর 
চ্রিব্রগুলি অবশ্য কত্তকট। প্রাণবন্ত, বিশেষ করে বৃত্রপতী এন্দ্রিলা, 
কিন্তু সেঁরভারা ঘেন ছাঁয়ারাজ্যের অধিবাসী- কোথাও তাদের সাকারস্ক 
স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়* না। “বীরবাহুকাব্যগ দেশাত্মবোধক 
রচনা 

এবে সেই দেশমান্তা ভাবত বক্ষেতে। 

শ্েচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে। 
হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গকবিতাবলীতেও ( এখানে গুপ্তকবির প্রভাব স্পষ্ট) 
স্বাদেশিকতার ভাব বিছ্যমান। তার কয়েকটি লিরিক কবিতাও 
উল্লেখযোগ্য-_যথা ণ্যমুন।তটে+, 'লজ্জাবতী” “জীবন-মরীচিকা 
ইত্যাদি । 

নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ” এবং কাব্যত্রয়ী “রৈবন্তক” “কুরুক্ষেত্র 

ও প্রভাস” ম্হাকাব্যশ্রেণীয় নয়। কাব্যত্রয়ীর বিষয়বন্জু অতিশয় 
মহান : শ্রীকৃষ্ণ কতৃকি এক ধর্মরজ্য স্থাপন-_যে রাজ্যে 

এক জাতি মানব সকল 

একই ব্রা্ধণ তার-_মাশবহদয় ঃ 

একমাত্র মহাষজ্ঞর ম্বধর্ম সাধন । 
কিন্তু আখ্যানভাগের বিভিন্ন ঘটনাবলী স্তর এই উদার ভাবকেজ্জ্ের 
অভিগত নয় এবং তার ফলে মুল বিষয়টি অস্ফুট রয়ে গেছে। 
“পলাশীর যুদ্ধ' ধিকৃকৃত পরাধীন বাঙালীর মর্নীস্তিক আত্মবিলাপ। 
পরাজিত ্বৃত্যুশব্যাশায়ী মোহনলালের খেদোত্তি কবিরই হৃদয়োখিত 
বাণী। নবীনচজ্দ্রের প্রধান ক্রটি পরিমিতিনোৌধের অভাব ; ঘটনাকে 
তিনি অনাবশ্টকভাবে দীর্থবিলদ্ষিত করেন এবং বস্তুগত ও আত্মগত 
বিষয় তিনি এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেন যে আসল কক্তবা অস্পষ্ট 
থেকে যায়। এইখানেই গাথাকাব্যগচলির হুরবতা। গীতিকবিত। 
অপেক্ষাকৃত শ্বচ্ছন্দ কিন্তু সেখানেও সংযমের প্রয়োজন । নবীনচজ্দের 
অনেক গীত্তিকবিতায় এই সংযমটুকুও রক্ষিত হয় নি। তা ছাড়া 
ভাবাপ্রয়োগেও স্থানে স্থানে শৈথিল্যদোব দেখ যায় । 


স্থ-৭-১২ 





১৭৮ কবিতার কথ! 


বিহারীলাল চক্রুবর্তার পথ স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতা স্ফৃত্তি লাভ 
করেছে ঝোমাটিক গীতিকাব্যের জগতে । তার বিশেষত হচ্ছে 
আত্মকেক্দ্রিকতা, সৌন্দর্বানুরাগ, নিসর্গচেতনা! ও পলায়নী মনোবৃদ্তি। 
সমুদ্ততীরে দাঁড়িয়ে তিনি খেদোক্তি ' করেন, দুবার রাক্ষম আমাদের 
ন্বাধীনতীসীতা।' হরণ করেছে, কিন্ত 
হা হা মাতঃ আমরা অসার কুসস্তান, 
কোন প্রাণে তুলে আছি তোমার যন্ত্রণা । 
কিন্তু এ অনুশোচন। নিতান্তই সাময়িক। পসৌন্দর্যলক্ষ্মীই তার একমাত্র 
উপাস্ঠ দেবী, যিনি বিরাজ্জ করেন 'ব্রল্মার মানস সরে? তরজমুখর 
মহাসযুদ্রে অথবা 'নীলোজ্জল-ূপ গগনমগ্ডলে' । বিহারীলালের 
ভাষায় মৌলিকতা আছে-_-যেমন সাধু ও প্রচলিত শব্দের অবাধ 
মিলন--কিস্ত ভাব ও ভাষ! সবত্র পরস্পরের সহিত অন্বিত নয় : 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড বে-বে। করে ধায়। 
“বো-রো? এখানে একটু শ্রুতিকটু ৷? 
গীতিকাব্যের ধারা বহমান থাকে স্ুুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ 
জেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 
মানকুমারী বনু ও কামিনী রায়ের রচনাতে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও 
শক্তিমান লেখক কিন্তু তার কবিপ্রসিদ্ধি ব্যঙ্গরচনা ও দেশাত্মবোধক 
গানগুলির জন্যে । 


রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্যুগ 

রবীক্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৬১-১৯৪১) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। 
যুগত্রষ্টা হিসাবে তিনি তুলনীয় কেবল দাস্তে ও শেক্সপিররের সঙ্গে 
(স্ব স্ব ক্ষেঞ্জে এই তুজন ইউরোপীয় কবি অনতিক্রম্য ) আর প্রতিভার 
বনুসুখিতার বিচারে তিনি তুলনারহিত। একাধারে কবি, স্তুরকার, 
এপন্যাসিকঃ নাট্যকার, প্রবন্ধকার এবং চিত্রকর--এ পরিচয় একমাত্র 
রবীন্দ্রনাথের, এবং সেইজন্য আমাদের গব শুধু 'বাডালী আজ গানের 


শ। 


৭। মধুস্দেন, হেচন্দ্র ও বিহারীলালের কবিতা আংশিক ভাবে তৃতীন্ 
অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 


বাঙল! কবিতার রূপরেখ! ১৭৯ 


রাজা” বলে নয়, ললিতকলার সর্ববিধ রূপচর্চ(তেই ভার অত্যাশ্চধ 
সিছ্ধিলাভের জন্য । 

ররবীন্্নাথের কাব্যনাধনার আদিতে “সন্ধ্যাসংগীত” (১৮৮২) 
প্রত্ৎ, আস্তে “শেষলেখা' (১৯৪১)। আদিরও আগে কৈশোরের 
রচনা, কবি নিজে যাকে বলেছেন “ছাপার কালির কালিমায় অস্িতে 
বাল্যলীলার লজ্জা” এবং “ভামুসিংহের পদাবলী” । পদাবলীর অন্তর্গত 
তুটি কবিত৷ “মরণ রে তুন্থ মম শ্য।ম-সমান” ও “কো তু বোলবি মোয়ঃ 
বৈষ্ণব পর্দকর্তীদের ভাবের অন্ধুবর্তন হলেও রসোত্তীর্ণ, তবুও গ্রন্থটি 
রবীন্দ্রকাব্যের একটি উপধারা মাত্র। মূল ধারার শুরু যথার্থত 
£সন্ধ্যাসংগীতে' । বাহিরের সঙ্গে এখনও তার জীবন যুক্ত হয় নি, 
“নিজের হাদয়ের মধ্যেই” তিনি “আবিষ্ট অবস্থায় আছেন : 

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অবণ্য আছে 
দিশে দ্িশে নাহিক কিনারা, 
তারি মাঝে হু পথহারা। 
“কড়ি ও কোমলে'র ( ১৮৮৬) পুরবকাল পর্যন্ত কবি এইরকম পথহারা 
হয়েই হৃদয় মরণো বিচরণ করেছেন । নিরাকার হুদয়ভাবকে আকার 
দানের ব্যাকুল প্রয়াসেই 'ন্ধ্যাসংগীত', '্রভাতসংগীত', এবং 
ছবি ও গানের উদ্ভববে। এরই মধ্যে এক মাহেন্দ্রক্ষণে তার দিব্য- 
দৃষ্টিতে বিশ্বসংসারের আনন্দরূপ প্রতিভাত হল এবং নিখিল জীবন- 
প্রবাহের “অন্তহীন অপরিমেয়তা” তার “মনকে বিস্ময়ের আঘাতে ষেন 
বেদনা দিতে লাগিল" : 
হৃদয় আঙ্জধি মোর কেমনে গেল খুলি, 
জগৎ আদি নেখা করিছে «কোলাকুলি । 

রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য : “ইহা! কবিকলনার অত্যুক্তি নহে। 
বন্তত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহ। প্রকাশ করিবৰধর শক্তি আমার 
ছিল না।: 

“অন্তর ও বাহিরের মেলামেলি' প্রথম দেখা গেল কড়ি ও 
ক্ষোমলে'। এইখানে রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয় পবের অুচনা এবং এর 
স্থায়িত্ব "খেয়া" (১৯০৬) পরন্ত। প্রথম পর্বের কবিতার ভাব অস্পষ্ট 


১৮5 কবিতার কথা 


এবং ছন্দও এলোমেলো । দ্বিতীয় পরের রচনায় হৃদয়াবেগ সংহত 
রূপ নিয়েছে । বহিবিশ্বের যে সৌন্দর্যহ্যতি তার অন্তরে বিকীর্ণ হয়েছে 
তারই অমলিন প্রতিসরণ দেখা যায় “কড়ি ও কোমলে”র কয়েকটি 
কবিতাতে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনেরু কামন। প্রকাশিত হয়েছে 
প্রাণ কবিতাটিতে : 

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ত্ুবনে, 

মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই । 
“মানবের সুখে হুঃখে গীথিয়া সংগীত" তিনি অমর-আলয়? রচনা করতে 
চেয়েছেন। এখনও তিনি আত্মগত, কিন্তু মনের গহনে দিকভ্রষ্ট নন। 
অস্তর্মুখীন থেকেণ্ড তিনি অন্তর-বাহিরের মিলন সাধনের দ্বারা 
'নিশীথের কারাগার থেকে যুক্তিলাভ করে বৃহত্তর জগৎপারাবারের 
তীরে এসে ফদাড়িয়েছেন। 

“কড়ি ও কোমলে*'র মুখ্য আকর্ষণ এর সনেটগ্চলি । নারীদেহ- 
বন্দনার যে রাগিণী এখানে গুপ্ররিত হয়েছে বাঙলা কাব্যে ত৷ প্রায় 
অশ্রচতপূর্ব : 

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতাম্ে 
বিকশিত স্তন ছুটি আগুলিঘু। রয়। 
কিন্ত তারই মাঝখানে যে “দযতন-গোপন হৃদয়' লুকিয়ে আছে তাও 
কবির অজ্ঞাত নয়। “দেহের জীমায় আলি” তিনি যে মিলনমাধুর্ব 
সম্ভোগ করেন তাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। নিষ্ঠুর সত্যের আঘাতে 
স্বপ্ন ভেঙে যায় : 
এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলার, 
কেছ কারে নাছি চিনে আধ।র নিশাক্ম। 
“মানসী'র € ১৮৯০ ) নিষ্ষল কামনা*য় এই সুর স্পষ্টতর ; 
তোমার আঁখির মাঁঝে, 
হামির আড়ালে, 


তোধারে কোথায় পাব-- 
তাই এ ক্েদ্দন। 


বাঙলা কবিতার রূপরেখ! ১০১ 


দেহের গৌরব লাঘব ন। করে তারই মধ্যে কবি দেহাভীত প্রেমের 
রহমত সন্ধান করছেন, কিন্তু “প্রেম আপনর নাহি পায় পঞ্চ 
€ 'মেঘদুত' ), মিলনোন্ুখ ছুটি হৃদয়েব মাঝখানে থাকে অনন্ত ব্যবধাঁন। 
অতএব 
এসে! খাঁকি দুইজনে ন্তখে দুঃখে গৃহকোঁণে 
দেবতাব তরে থাক পুষ্প-অর্থ/ভার। 
প্রেম আদর্শায়িত হয়েছে “অনন্ত প্রেমে, এবং এখানে যিনি কবির 
প্রেমের অধীশ্বরী পরে তিনিই এঁবচিত্ররূপিণী” হয়ে তার অন্তরে ও 
'ছযলোকে ভূলোকে? বিরাজ করবেন । প্রণয়াদি আবেগ "মানসী'তে 
প্রায়ই প্রকৃতির পটে অঙ্কিত হয়েছে । বর্ষার কবিতাগুলি কবির 
স্বকীয় 'অন্রভূতিতে চঞ্চল এবং সেই সঙ্গে কালিদাস, জয়দেব ও বৈষ্ণব 
কবির স্মৃতিপৃত। "শ্যাম বঙ্গদেশে' বসে কবি ম্মরণ করছেন, জয়াদেব 
এক বর্ষাদিনে' দেখেছিলেন : 
দিগস্তেব তযালবিপিনে 
শ্যামচ্ছায়।, পূণ মেঘে মেছুব অন্থর | 


নীচের ত্রিপদীটি বৈষ্তব কবির ভাবাম্ুসরণ : 


এ ভর] বাদর দিনে কে বাচিবে শ্বাম বিনে 
কাননের পথ চিনে মন ষেতে চায়। 


রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন “সোনার তরী'তে 
(১৮৯৪)। এখানে আর পরীক্ষামূলক প্রয়াসের (যা “মানসী'র 
কোনে। কোনে। কবিতায় দেখ! যায় ) কোনে! চিহ্ন নেই। জীবনের 
সঙ্গে তিনি এখন অধিকতর পরিচিত, অজ্জাত জীবনগুলা, অর্যাত 
কীতির ধুলা"র প্রতি তিনি অনাবিষ্ট নন। এই সৰ তুচ্ছ বিষয়কেই 
তিনি কল্পনাতীত মহত্ব দান করেছেন। শিশুকণ্ঠের অবোধ বাণী 
কবির কাছে 

এ অনস্ত চরাচরে হ্বগমতা ছেয়ে 


সবচেয়ে পুরাতন কথ|॥ সবচেয়ে 
গভীর ক্রন্দন, 'ঘেতে নাহি দিব ।' 


১৮২ কবিতার কথা 


“সোনার তরী"র প্রকৃতি শুধু হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র পট ময়। মানব ও 
প্রকৃতি এখন মিলিত সত্তা, এবং কবি স্পষ্ট অনুভব করেন, 
আমার মাঝারে 
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভানে 
ফুটিয়াছে, বর্ণ করেছে তরুরাজি 
পত্রফুলফল গন্ধবেণু | (“বহ্ুদ্ধর।; ) 
এখানে আধ্যাত্মিকতার ইশারা আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক 
সবেশ্বরবাদী নন, “সকলের সনে" এক হয়ে তিনি নিখিলের বিচিত্র 
আনন্দ আস্বাদন করতে চান। প্রমথনাথ বিশীর মতে রবীন্দ্রনাথের 
জীবনের এই পর্বে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে পল্মানদী । বজ্জ্রুত 
“সোনার তরী” ও “নিরুদ্দেশ যাত্রা” এই ছুটি প্রধান কবিতাই নদীর 
কল্লোলে মুখরিত । 
রবীক্দ্রকাব্যবিচারে “মানসমুন্দরী' কবিতাটি মুল্যবান। 
“মানসম্ুন্দরী” কবির “খেলার সঙ্গিনী”, “মর্নের গেহিনী', আবার 
“জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী”। “নিরুদ্দেশ যাত্রায় যে বিদেশিনী 
সোনার তরী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনিও সম্ভবত এই মানসস্ুন্দরী । 
এ ষাত্র। কাব্যের সৌন্দর্লোকে, কিন্তু যাত্রাপথ যেন কবির অবিদিত। 
যে ভাব এই কবিতা ছটিতে ব্যক্ত হয়েছে তার বিকাশ ও পুর্ণ পরিণতি 
দেখ! যায় “চিত্রা”র (১৮৯৬ ) অন্তর্গত “অন্তর্যামী” ও 'জীবনদেবতা"য়। 
"আত্ম্রিচয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কবিতালেখার ব্যাপারে তার 
নিজের কোনে কর্তৃত্ব ছিন্স না, তার হাদয়ের অধিনিয়ন্ত্রীদেবী তাকে 
যা বলান তিনি তাই বলেন : 
অন্তব মাঝে বলি অহরহ 
মুখ হতে তৃমি ভাব! কেডে লহ, 
মোর কথা লয্ে তৃমি কথা কহ 
মিশায়ে আপন স্তরে । 


পরিশেষে এই “কৌতুকঙয়ী' দেবী জীবনদেবতার রূপ ধারণ করেন। 
ঘষে সুরে তিনি কবির বীর্ণার তার বেঁধে দেন তা 


নাশিক্। নীমিস্বা গেছে বারবার-_ 
ছে কবি, তোমার ব্ুচিত রাগিণী আমি কি গাছিতে পারি। 


৮ সা ত্র 


বাঁঙল! কবিতায় বপরেখ। "২৮০৩ 


তার জীবনদেবত1 এখনে বিশ্বদেবতা ( প্রমথনাথ বিশী : “রবীল্্কাব্য- 
প্রবাহ” )। কিন্তূ'তিনি আবার কবির “বধৃ", “রাগিপী' ও “ছন্দ গেথে 
তিনি তারই “বাসরশয়ন” রচনা করেন । 

* এটৈতালি” “কথা ও কাহিনী” কল্পনা" ও নৈবেছ্ধে তিনি অতীত 
ভারতের স্বপ্নলোকে তীর্ঘ পরিক্রমা করেছেন--কালিদাসের মানস- 
কৈলাসশুঙ্গে, শিপ্রাতটবততাঁ উজ্জয়িনীতীরে ও মহাকাব্যবণিত 
পুণ্যজাহবীতীরে । ক্ষণিকা'তে তিনি বর্তমান জগতে ফিরে এসেছেন 
এবং এখানে তিনি “ক্ষণিক দিনের আলোতে” শুধু ক্ষণিকের গান, 
গেয়েছেন । অকারণ পুলকে তিনি এখন চঞ্চল, নববর্ধায় কখনও 
তার হৃদয় মঘুরের মতো” নৃত্যরত, আবার কখনও তিনি নিজেকে 
কল্পনা করেন বিক্রমাদিত্যের রাজঙ্গভার দশমরত্বরূপে । তরুণতরুণীর 
কণ্ঠে তিনি ভাষ! দীন করেন আর গৃহত্যাগীর মনে তিনি পত্রভুবনের 
গোপন কথাখানি' জাগিয়ে তোলেন। শীতাঞ্জলি” (১৯১০ ), 
শীতিমাল্য' ও শীতালি' অনাবিল ভক্তিরসে অভিষিক্ত, “মরণ” স্যর্গত 
পত্বীর উদ্দেশে অলিত স্মৃতির অর্থ্য, এবং “শিশু” ও এশশু ভোলানাথ” 
শিশুর মানসরাজ্য আবিষ্ষ।রের সার্থক প্রয়াস । “বলাকা (১৯১৬) 
নৃতন স্থরে বাঁধা, গতিবেগ এখানে অখণ্ড সত্যরূপে প্রতিভাত।৮ 
প্লাতকা*য় দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কাহিনীর মধ্যেই অবৃষ্টপৃ্ 
মাহাতআ্্য আবিষ্কৃত হয়েছে । লাকা-উত্তর এই সমস্ত কাব্যগ্রন্থে 
রবীন্দ্রপ্রতিভা পরিপূর্ণ স্কর্তিলাভ করেন নি। সেই স্ফুতি আবার 
দেখতে পাই "পুরবী”তে (১৯২৬)। আজ “জীবনের অপরাহৃবেলায়” 

বাজে পুরবীর ছন্দে রবির 
শেষ রাগিণীপ বীন। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পূরবী এখনও পর্যস্ত অসময়ের রাগিণী, আর 
যদি সময়োপযোগী হয়, তাহলেও কবি প্রত্যক্ষ করছেন, “আনন্দলোক 
বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়”। পরবর্তাঁ কাব্য "মহুয়া প্রজাপতি 
কন্দর্পদেবের উদ্দেশে লিখিত এবং এর আলম্বন প্রণয়ের "সাধন? ও 





শী সাজ প্র 


৮। প্রথম অধ্যায় ভরষইব্য। 


১৮৪ কবিতার কথ 


প্রসাধন । “লাগরিকা” এই হইধারার সংগম, রবীন্দ্রনাথের ভাধায় 
«একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য আর এক দিকে এই উপলব্ধির 
নিবিড়তা ও বিশেষত্ব । 

“পরিশেষ” (১৯৩২) রবীন্দ্রন।থের প্রথম গন্ভকাব্যশ এপুনক্ষ”, 
“শেষসপ্তক” 'পত্রপুট” ও "শ্যামলী”ও (১৯৩৬) গছযছন্দে রচিত, 
প্রান্তিক (১৯৩৮) "আকা শপ্রদীপ১ "নবজাতক “দানাই”, 
“রোগশব্যায় (১৯৪০ ), জন্মদিনে (১৯৪১), “আরোগ্য (১৯৪১), 
ও দশেবলেখা” (১৯৪১) কাব্যগ্রস্থগুলিতে আসন্ন মৃত্যুর পদধবনি 
শুপতে পাওয়া যায় কিন্ত এখনও চিন্তার ম্বচ্ছতায় তিনি বার্ধক্যজয়ী। 
প্রজ্তিকে'র অধিকাংশ কবিতা লিখিত হয় গুরুতর গীড়ার পর এবং 
জন্মদিনে এর কতকঞুলি কবিত। ছাড়), “রোগশয্যায় ও “আরোগ্য? 
“কবির অন্ুস্থ বা শব্যাশায়ী 'অবস্থার রচনা” । এই সব কবিতার 
অভিনবত্ব হল মৃত্যুপথযা ত্রীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রকাশ-_যা পৃথিবীর 
কোনে! কাব্যসাহিতো কোনো দিন প্রকাশিত হয় নি। 

দেখিলাম, অবদন চেতনার গোধৃলিবেলাস্ব 

দেহ মোর ভেসে যায় কালে! কালিন্দীর মত বাহি-_ 

নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা, 
এই বিচিত্র বেদনার মধ্যেই তিনি প্রীর্থন।বাণী উচ্চারণ করছেন, 

হে পৃষন্ন, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্িজাল, 

এবার প্রকাশ করে। তোখার কলযাণতম রূপ, 

দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক ॥ 
রবীন্দ্রনাথের এই শেষ বয়সের কয়েকটি কবিতা-_যেমন “রূপ-নারানের 
কূলে” ও (প্রথম দিনের সৃধ পাঠ করলে মনে হয় ভার অধ্যাত্মবোধ 
জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অধিকতর নিগুড় এবং তা ব্যক্ত হয়েছে আশ্চর্য 
সংকেতময় ভাষায় । 

রবীক্দনাথথ রোমাটিক কবি, কিন্তু তার সাঁজাত্য শেলি কিটস 
প্রমুখ ইংরেজ কবিদের সঙ্গে নয়। তার নাড়ীর টান ভারতীয় 
সংস্কতি ও এতিহ্ের দিকে, এবং তার মৌল দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়েছ 
উপনিষদ্‌, বৈষ্ণব কবিত্তা, বাউল গান ইত্যাদির দ্বারা । রোমান্টিক 


বাঙলা! কবিতার সপরেখ। ১৮৫ 


কবি হিসাবে তিনি “সুরের পিয়াসি” সীমার মাঝে তিনি অসীমের 
সন্ধান করেন, পরিদৃশ্বামান জগতের অন্তরালে অবস্থিত পরম সত্বাকে 
তিনি অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে চান, কিন্তু প্রধানত তিনি জগৎ ও 
মানবের মহির্নী গান করেন :. 


যা! দেখেছি, ঘা পেয়েছি তৃলন। ভার নাই । (গীতাঞলি') 
এ হানা মধুময়, মধুময় নিলা ধূলি 


সির সির জ্যোতি চান্রান মায়ার আড়ালে। 
('আরোগ্যঃ ) 
চাওয়া ও পাওয়ার তারতম্য যে বেদন। জাগায়-_এবং য! ইউরোপীয় 
রোমান্টিক কাব্যের মূল স্থুর--রবীন্দ্রকাব্যে তার বিশেষ প্রকাশ নেই। 
পলায়নী মনোবৃত্তিও এখানে খুব প্রবল নয়। আর কবি যে বাস্তব- 
বিমুখ নন তার প্রমাণ “এবার ফিরাও মোরে» 'িকতান” এর কাজ 
করে" প্রভৃতি কবিতা । তবে যেখানে “অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো! 
চাই, চাই মুক্ত বায়ু সেখানে তিনি “বিশ্বাসের ছবি? নিয়ে আসেন শ্বর্গ 
হতে, স্ুল মত্যলোক থেকে নয়। ৯ 
রবীন্দ্রযুগ যথার্থত রবীন্দ্রনাথের যুগ । সমকালীন কোনে! কবিই 
ভার সবব্যাপী প্রভাব সম্পূর্ণ ৰপে এড়াতে পারেন নি, এবং এড়ানে। 
বোধ ভয় সম্ভবপর ছিল না। তার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক সম্ভবত 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ )-হোমশিখা? তীর্ঘসলিল, 
“তীর্থরেণু», ফুলের ফসল” কুহু ও কেকা” “তুলির লিখন” প্রভৃতি 
গ্রন্থের রচয়িতা । তার খ্যাতি যতটা ভার অসামান্য ছন্দোনৈপুণ্যের 
জন্য ততট। ঠিক ভাবের গাস্তীর্ধ বা গভী'রতার জন্য নয় । তার বিশেষ 
গুণ হচ্ছে প্রাীন ভারতীয় এঁতিহোর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, 
নিসর্গগ্রীতি, চিত্রাঙ্কনপটুতা, বস্তনিষ্ঠতা ও দেশবত্মবোধ। তিনি 
বছ বিদেশী কবিত। বাঙল। ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং রবীন্দ্রনাথের 


০০ শাল 


৯।  রবীশ্রনাথের দিবা-প্রেবণা, লোকোতর কল্পনাশক্তি, স্যঙজনক্রিল্পা। 
রূপকল্পনা, প্রতীকত৷ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা প্রথম-চতুর্থ অধ্যায়ে ভ্রষ্টব্য। 


১৮৬ কবিতার কখ। 


মতে “এই অগ্থবাদগুলি যেন জশ্াস্তরপ্রান্তি-_আত্মা এক দেহ হইতে 
অন্য দেহে সথগারিত হইয়াছে, ইহ] শিল্পকার্য নহে, ইহা! স্থষ্টিকার্ধ ৷” 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়েত্ধ প্রধান কাব্যগ্রন্থ ঝরাফুল 
“শাস্তিজল", ধানদুর্বা" ও “শতনরী? ৷ তিনি স্বপ্নলোকের কবি, সমস্ত 
স্্টিকে তিনি দেখেছেন “ম্বপ্রজালের চিকের' মধ্য দিয়ে (কালিদাফ্‌ 
রায় )। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর প্রধান বিশেষত্ব জীবনপ্রীতি। 
“স্খে ও দুঃখে" তিনি জগৎকে, বিশেষত পল্লীবাঙলাকে, ভালবেসেছেন 
এবং সেইজন্যই তার “কাব্যের শ্রোত কল্লোলে নিরবধি । তার 
উল্লেখযোগ্য দান “রেখা, “লেখা$১ “অপরাজিতা”, “জাগরণী ও 
“মহাভারতী”। কুমুদরঞ্জন মল্লিক শস্তশ্ামল বঙ্গপল্লীর একনিষ্ঠ 
ভক্ত কবি। উচ্ছল আবেগ তার স্বভাববিরুদ্ধ, আজীবন তিনি শাস্ত 
মধুর রসের আশম্বাদন করেছেন। ভাবপ্রকাশে কোনোরকম চেষ্টার 
আভাস নেই, তিনি তার কাব্য লেখেন “বিটলী ফুল ফুটায় যেমন? । 
তার কাব্যগ্রশ্থগুলির নাম “উজানী”, “বনতুলসী” “শতদ্ল”, “রজলীগন্কা” 
“অজয় স্বর্ণসন্ধ7াঃ ইত্যাদি । কালিদাল রায়ও পলীকবি এবং তিনি 
যেমন সুগ্ধ দৃষ্টিতে নিসর্গশোভা দেখেছেন তেমনি আবার কৃষক ও 
কৃষকবধূর হৃঃখণড অনুভব করেছেন। কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রেমাবেগ পল্লীপ্রীতির চেয়ে প্রবলতর এবং তার “নূতন খাত।' ও 
ব্যথার স্মৃতি” দাম্পত্যপ্রণয় ও পত্বীবিয়োগব্যথার অকৃত্রিম অভিব্যক্তি । 
সত্োজ্দনাথ প্রমুখ কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি কমবেশী রোমার্টিক। 
আধুনিকতার আবহাওয়ায় এদের খ্যাতি লাঘব হলেও প্রত্যেকেই 
একাধিক রচনার জন্য চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 


রবীন্দরপ্রভাব সত্বেও তিনজন কবি যথেষ্ট স্বাতস্ত্রের পরিচয় দেন__ 
মোহিতলাল মজুমদার, বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ ও নজরুল ইসলাম । 
মোহিতলাল দেহবাদী,, ইহমুখিন ও কতকট। ভোগসধন্য : “ভূলেছি 
আত্মমর কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা । তবুও প্রশ্ন জাগে, 
দদেহেরই মাঝারে দেশ্খুতীত কার ক্রন্দল-সংগীত' । মোহিতলালেজে 
শ্রেষ্ঠ রচনা 'স্বপনপলারী”, “বিন্মরণী? ও প্মর-গরঙ্' | যতীশ্রালাথ 


বাল! কবিতার কপরেখা ১৮৭ 


ছখেবাদী কবি। চারিদিক দেখে চারিদিকে ঠেকে তিনি এইটুকু 
বুঝেছেন যে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় আস্থা স্থাপন আত্মপ্রতারণার 
নামান্তর মাত্র এবং নাকে শাখ বেঁধে ঘুম দেওয়া! ছাড়া অন্য উপায়, 
নাই, | ্ঘুমিওপ্যাথি' এ ভব*্রোগের একমাত্র চিকিৎসা । প্রকৃতির 
টোপ” গেলারও স্টার লেশমাত্র অভিরুচি নাই, কারণ 'স্থখ-ছুন্দুভি 
ছাপায়ে বন্ধু ওঠে ছুঃখের জয় ।' “মরীচিকা”, “মরুশিখা” “মরুমায়া? 
“জ্রিযামা” “নিশাস্তিক1” (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ) ইত্যাদির অনেক 
কবিতায় এই দুঃখবাদের সরস, ঈষৎ বিদ্রপাত্মক প্রকাশ রয়েছে। 
নজরুল বিদ্রোহের স্বর বাধেন তার “অগ্রিবীণা*য় এবং যে অনাগত 
দেবতাকে তিনি আবাহন করেন মে 

মৃত্যু-গহন অন্ধকৃপে 

মহাকালের চন্দ্রপ্ষপে 

ধুঅধূপে 
বজ্রশিখার মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর । 

রাজনৈতিক অসন্তোষের যুগে তিনি সহজেই জনচিত্ত আকৃষ্ট করেন 
তাঁর ধ্বংসাতআক মনোভাব ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির গুণে। 


আধুনিক যুগ 

আধুনিক বাঙল। কবিতা উদ্ভূত হয় রবীন্দরপ্রভাব বর্জনের এঁকান্তিক 
প্রয়াস থেকে । একদিকে যেমন এই প্রভাব বর্জনের প্রয়াস 
অপরদিকে তেমনি সমসামধিক ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজী ও 
ফরাসী, কবিতার প্রভাব গ্রহণে অকুষ্ প্রচেষ্টা ; অর্থাৎ আধুনিক কাব্য 
আন্দোলনের ধারা পথিকৃৎ তাদের অনুরাগ বিদেশী কাব্যের উপরে 
এবং বিরাগ রবীন্দ্রপ্রভাবিত দেশজ কাব্যের প্রতি । তাদের এই 
বিরাগ ঠিক “রবিকাব্যলোকের উপরে নয়, “রবীন্দ্রন্থষ্ট সাহিত্য- 
স্বভাব ও সময়ন্বভাবের (জীবনানন্দ দাস ), উপরে । এ ছু রকম 
স্বভাবই গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদের অর্থাৎ বিশ্ব ও 
প্বপ্রকৃতির একাত্যো সুদৃঢ় আস্থা ও সুগভীর আনন্দবোধের দ্বার! ॥ 
, আধুদিকপস্থীদের মতে বর্তমান বুগধর্ম রাবীক্দিক জীবনদর্শনের 


১৮৮ কবিতার কথা 


উৎকট ব্যতিক্রম এবং সেই কারণে এই দৃষ্টিতঙ্ি ও প্রকাশরীতি ছুইই 
বর্জনীয় । যুগধর্ম কথাট। অবশ্থা একটু গোলমেলে । প্রথম মহাযুদ্ধের 
পরে ইউরোপীয় ভ।বজগতে হে বিপর্যয় স্প্রি হয় সমকালীন বাঙলা” 
দেশে সেরকম কোনে বিপর্যয় ঘটে নি, সুতরাং বাঙালী কবিগ্গের 
তথ।কথিন্ত যুগচেতনা আর যাই হোক স্বকীয়মভিজ্ঞতালন্ধ নল্প | 
অবশ্য আধুনিক ভাব বলতে যা বোঝায় তা এই বিজ্ব্বানের ফুগে 
নিশ্চয়ই সার্বভৌম তবে বাঁওলা কবিতায় এর প্রাথমিক প্রকাশ কিছুটা 
অনুকৃতিমূলক তাতে কোনো সন্দেহ নাই। পরে অবশ্ট প্রাথমিক 
অনিশ্চয়তা বহুল প্রিমাণে নিরাকৃত হয় এবং অনেকে ন্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে 
বাঙলা কবিতাকে অভিনবত্বদানে সচেষ্ট হন। বাঙ্লাদেশে, এই 
সময়ে এমন কোনে। দ্রিকপালের আবির্ভাব হয় নি যিনি এলিয়ট ব। 
পাস্টারনেকের সমকক্ষত। দাবি করতে পারেন, তবে ধরা লব্বপ্রতিষ্ঠ 
হয়েছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনে দিক দিয়ে 
কাব্যপ্রবাতকে গতিশীল করেছেন, এবং আজকাল যে নূতন কাব্য- 
রীতির বহুল প্রচলন দেখ। যায় ত। প্রধানত তাদেরই উদ্তাবন। 
রবীক্্নাথও শেষ বয়সের অনেক কবিতাতে এই রীতি অবলম্বন 
করেছিলেন, তবে তিনি ছিলেন 'জদ্ম-রোমা্টিক” লৃতনদ্বের ধাক্কায়__ 
আর ধাক্কাও ঠিক নয়, কেনন। “লিপিকা”তে তিনি এর পুরাভাস 
দিয়েছিলেন__তীর দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। 
আধুনিক কবিতার৯০ অন্যতম প্রবর্তক প্ররেমেক্্র মিত্রের বিশেষত্ব 
সমাজের নিম্নস্তর সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা । ইংরেজ কবি 
মেসফিল্ডের মতো! তিনি ভার কবিতাবলী উৎসর্গ করেছেন কামার, 
কাসারী, ছুতোর, মুটে, ম্ঞুর ও ইতরের উদ্দেশে : 
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের, 
বিলান-বিবশ মর্মের ঘত স্বপ্লের তরে ভাই, 
সময় যে নাই। 
প্রেমাবেগ-বা ব্যক্তিগত অনুস্ভূতি-প্রধান কবিতাতেও তিনি সাধারণ 


১*। পঞ্চম অধ্যায়ে আধুনিক কবিতার গুণাঞ্চণ আলোচিত হয়েছে। 


বাঙলা! কবিতার কূপরেখ। ১৮৯ 


মানুষেরই মানসচিত্র একেছেন। বুদ্ধদেব বস্থুর কবিজীবনের আরম্ভ 
রবীন্দ্রছায়াতলে, কিন্ত বাস্তবতার প্রথর উত্তাপ থেকে তিনি বেশীদিন 
নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। তার প্রধান অবলম্বন প্রেম, কিন্তু 
এএপ্রেম দেহষ্জী ও নশ্বর । এর “সম্মুখে মৃত্যুর গুহা” এবং “নতুন ননীর 
এুত। তন্ু'র ভিত্তিমূলে, আছে “কুৎসিত কঙ্কাল” । তার ভাবারীতির 
অভিনবন্ধ হল কথ্য বা্ধিধির অন্ুমরণ এবং সাধুভাষার় ক্রিয়াপদ ও 
গতানুগতিক কাব্যস্থলভ শব্দ বর্জন। অ্ুধীন্্রনাথ দত্ত একান্তভাবে 
নৈরাশ্যবাদী কবি। “মৃত্যু” “অদ্ধকার+ “বিভীষিকা” “প্রেত”, পাতাল” 
প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগ এই ব্যর্থত।বোধেরই পরিচায়ক । এমন্ুষ্যধর্মের 
স্তবে' তিনি ৩ 
নিক্ুত্বর, অভিব্যক্িবাদে অবিশ্বাপী, প্রগতিতে 
যত ন! পশ্চাৎ্পদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে । 
স্ধীক্্রনাথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মলীনতা ও মননশীলতা। সম।সবদ্ধ 
শব্দ (“হিতবুদ্ধিহস্তারক” “দবদ্ধিজ প্রবঞ্চিত? ) এবং এ যাবৎ কাব্যরচনায় 
প্রায় অব্যবহৃত 'অথ৮” “কিন্ত”, "অতএব" ইত্যার্দ অব্যয় প্রয়োগ 
করেও “তিনি রসশান্ত্রের দাবি ও অন্বীক্ষাশাস্ত্রের দাবি যুগপৎ অক্ষু্ 
রেখে স্বচ্ছন্দে কাব্য রচন1 করে গেছেন? ( আবু সয়ীদ আইয়ুব )। 
বিষুর দে-ও সুধীন্্রনাথ দত্তের মতো! যুক্তিপন্থীঃ এবং এলিয়টের 
প্রভাবে তিনি হৃদয়াবেগের প্রকোপ থেকে মুক্তির প্রয়াসী। তার 
অনেক উপমা, রূপকল্প ও শব্দসস্তার গৃহীত হয়েছে উপনিষদ্‌, 
ভারতীয় ও ইউরোীয় পুরাণ, রূপকথা, ছড়া, এবং শেক্সপিয়র 
রবীন্দ্রন।থ প্রভৃতির বচন! থেকে, যেমন 'হোরেশিও শুধু চেনে জে 
ছদ্বেশ”, “বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্ীবিরঃ, অথব। 
পাঁচ মিনিট, পাচ মিনিট মোটে 
কালের ঘাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও 
উদ্দাম উধাও, 
ট্রেন এল বলে ছাওড়ায়। 
শক্ষ্ছু দের প্রথম দিকের কবিতাতেও নৈরাশ্যের স্থুর শোনা যায়, তবে 
, দ্জীবনের তটে তটে**'নবজীবনের পলি” বিস্তারেরও তিনি স্বপ্ন 


১৯০ কবিতার কথা 


দেখেছেল। মার্কসীয় ভাবালম্বনের ফলে পরে এই স্বপ্রের আপেক্ষিক 
বাস্তবাঞন 'ঘটেছে। সমাজচেতনা অমিয় চক্রবতরও ম্বভাবধর্ম । 
জীবনের বিসংগতি ও কদর্যতা তিনি তির্যক ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন : 
ড্রেন, ধুলো» মাছি, মশা, ঘেয়ো কৃতোর 
আড়ত বেধে আছে?» হবাচে৷ ( কিমাশ্চ্য বাচা) যা 
এবং খমের কপায় মরা । 
কিন্ত তার দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক নয়। আধুনিক বিজ্ঞানকে তিনি 
স্বীকৃতি দিয়েছেন ( এটি তার অনন্য বৈশিষ্টা ) এবং সেই সঙ্গে এক 
ইক্জিয়াতীত পরম শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছেন । 
জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তার প্রকৃতি- 
প্রীতি, রূপতান্ত্রিকত1১১ ও প্রতীকতায় যথার্থ কবিমনের পরিচয় 
পাওয়া যায়, এবং প্রতীকতার মধ্য দিয়ে তার যুগচেতন। প্রকাশিত 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্ট করেছে হংস-বলাকার উদ্দাম চঞ্চল: 
পক্ষ আর “আকাশে কাতর আখি তুলি” জীবনানন্দ দেখেছেন “ঝরা 
পালকের ছবি'। মৃতাচেতনার প্রাবন্য তার কবিতায় বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়, কিন্তু এ চেতন পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা হতাশাব্যঞ্জক 
নয়। মৃত্যুর অন্ধকারে বসে তিনি প্রশ্ন করেছেন, 
নব নব মৃত্যুশব্ধ রক্তশব্দ ভীতিশবধ জয় করে মান্ছষের চেতনার দিন 
অজেয় চিন্তায় খ্যাত হন্সে তবু ইতিহাপতভূবনে নবীন 
হবে না কি মানবকে চিনে । ( দিময়ের কাছে ) 
স্র্যাস্ত ও নুর্ধযোদয় তুইই সমান সত্য : 
জয় অন্তস্যধ। জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়। 
আধুনিক কালে আরশ অনেকে কবিতা রচনায় লক্বপ্রতিষ্ঠ 
হয়েছেন, যথ।'অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ব, অজিতকুমার দত্ত, অন্নদাশঙ্কর 
রায়, প্রমথনাথ,বিশী, নিশিকান্ত রায় চৌধুরী, মনীশ ঘটক, সঞ্জয় 
ভট্টাচার্য ও দিনেশ দাস। সাম্যবাদী কবিতারচনায় আত্মনিয়োগ 
করেছেন সমর সেন, স্থভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্রা চার্ধ । 


১১। চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


বাঙলা কবিতার ব্বপরেখা ১৯১ 


চর্ধাগীতি থেকে আরম্ত করে বাঙলা কাব্যধার! দীর্ঘপথ অতিক্রম 
করেছে। সে ধারা কখনও বিশীর্ণ, শু্ষপ্রায়, কখনও বা বেগবান ও 
উদ্নিমুখর এবং উনিশ শতকের শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীতে আমরা 
দ্দেখেছি রবীন্দ্রনাথের এককু প্রচেষ্টায় তা ছুকৃল প্লাবিত করে 
স্পবিশ্বকাব্যপ্রবাহের সহিত মিলিত হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর, যুগে সে 
আতোবেগ মন্দীভূত হলেও বাঙল। কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্রস্ত 
হবার কোনো কারণ নেই। 


বিষয়-নির্থপ্ট 


অখগ্তত| (এক্য )--কবিতার ৫, ৪, 
জও ১৭-২১) ৪৬) ৪৪, ৫১-২ 
অভিকথ। (মিথ) ৩১-৩১ ১২৭-৩০) ১৪৬ 
অভিগ্রারুত ২২, ৬৫ 
অন্ভকৃতিবাদ ৩১-২ 
অন্গবাদ কবিতার ৫-৭ 
অবক্ষয় (ডেকাডেন্স) ১৪৯ 
অর্থ__কবিতাঁর ৩৩-৭এ। ৬৮১ ১১৭, ১২৫ 
অলংকার ৮, ৯১ ৯১-১০ ৭ 
তুলনামূলক ১০৩ ৪ 
--শব্দার্িত ১০৫-৬ 
আত্মনিষ্ঠত৷ হ৫-৬০) ৪২) ৬৯-৭০) 
১৪৫-৭ 
অ।নন্দ--কবিত। ও ৪৫-৭ 
আগ ২৪-৩১) ৪৬4৭, ৫১, ৬৯-৭০) 
১৪৬ 
ও নাটকীযতা ২৯-৩০ 
-_ ও 'অবজেকটিভ কোর্সিলটিত; 
(এলিখট) ২৯-৩৪ 
মাবোল তাবোল (ননসেন্ন) ৮৯-৯১ 
আঁষরনি ১০৫-৬ 
ইমেজিজম ১৫২ 
উপন্যাস-কবিত। ও ৫-৬ 
উপমা ৯৯-১০৩ 
এপিক (হোমারীয়) ৬৫ 
ওড ৭৫-৭ 
কবি-_পাঠক গু ২, ৩৭-৪২ 
কবিত। 
আধুনিক ৪৩-৪, ৯৪-৪, ১১৯-২০, 
১৪৯-৫৩ 
ইংবেজী ১৩৯-৪২, ১৪৩-৪% 
ইতালীয় ৬৭, ৮*-১, ১১২ 
ইছদী ৭১, ৭৩, ১২৭ 


কবিত। 
গুজরাঁটী ১৪৬ 
প্রীক ৬১-৬, ৭১, ৭৫-৬, ৭৭ 
নিক ৭১ 
ফরালী ৩২-৫, ৬৭, ১৩৫) ১৪২ 
ফারলী ৭২, ৭৬ 
বাঙলা ১৫৪-১৯৪*% 
বৈদিক ১, ৭১, ৭২-৩১ ১২১১ ১৩০-১ 
মধ্যযুগীয় ১৩৪-৬ 
যেটাফিজিক]াল ১৪১-২ 
বেনেনীন ১৩৯-৪১ 
লাতিন ৮৩, ৮৫, ১৩২-৪ 
হস্কৃত 8০) ৫৯৬, ৬১-৬) ১৩১-২) 
১৩৬-৮ 
-- ও প্রাচীন ইউরোপীয় কবিতা 
১৩৬-৭ 
হিন্দী 4৪, ১৪২-৩ 
কলাকৈবল্যবাদ (আট ফর আর্টসসেক) 
৫৭০৮১ ১৪৯ 
কল্পনা ২২-৪ 
-_ শ্রুতি ১১৪-৫ 
কাধ্যলত্য ৩১, ১৪৯-৫০ 
কাহিনী-কবিত]। ৬৬-৭ 
ক্যাথাবমিস (আ্যারিস্টটল) ৫১ 
ফ্যারিকেচার ৮৮ 
ক্লাপিসিজম ১৩২-৪, ১৪১ 
এ নব্য ১৪৩-৪, ১৪৬ 
গন্াক বিতা ৯৪-৬ 
গীতিকবিত। ৬৮-৭২ 
ছড়া ১০, ৯১৪ 
ছন্দ ৪-৪) ৮) ৬১১ ৬৫, ৭২) ৮১১ ৮৩) 
১১৩২৩ 


ছদ্স্পন্দ (রিদম) ১১৩-২৭, ১২৩-৪ 


* ইতরেরী ও বাওল! কবিতা এখানে অপেক্ষাকৃত বিস্তাপ্িততন আলোচিত হয়েছে। কাবা. 
বিষয়ক সাধারণ আলোচনাতে যে নব ক বিতা দৃষ্টাস্তব্ঘরূপ গৃহীত হয়েছে 'শির্ষন্টে তাদের উলেখ নেই। 


[২] 


জা ১২২৭) ১৫৩ 
গ্রীবন- কবিতা ও ৩১) ৫৭৮ 
উ্যীভেতি ৮৮ 
ভার্জ (৫15) +৮-৯ (পাদটীকা) 
ধর্মকৃতা ১২২-৭ 
নাটক--কবিতা ও ৫-৬ 
১৫, ১৬, ১১১৪ ১৪৯৫০ 
দীতি-_কবিতী। ও ৫০৭ 
নৈর্যদ্কিকত ২৮৩৭ 
পলাঙ্জনী-বৃত্তি ৪২-৩; ১৪ * 
পারভি ৩৭-৮৮ 
প্রকরণ--কবিতীর ৪৮-১২০ 
গ্রকাশ- ভাবের ২৪-৩১) ৩৯) 9৬ 
-. তত্ব (ক্রোচে) ১৮০ 
প্রচার (প্রোপাগ্যা্ডা) কবিতা ও 
৫৬-৭ 
গ্রতীকতা ৬, ৩২-৫, ১০৯-১১৩ 
__ বাদী ৩২, ১৪০৯১ ১৫২ 
প্রীর্ঘনা-সংগীত ৭২-৭ 
প্রেরণা ২» ১১-৭ 
৮৮ ৪ মনোবিগ্য। ও৫-৭ 
ফিউচাঁরিজম ১৫১ 
ধার্পেন্ক ৮৭-৯ 
বাস্তবত। ২২, ৩২) ৪৯-৫০) 8৩৪, 
৫৭-৮% ৬১৪ ১৪৭৫৯ 
বিজান-_কবিত। ও ১৫৩ 
বিষয় (কবিতীব) ১ -১, ৪*-৯, ৪৭ 
_- ও বূপকল। ৪৭-৮। ১৪ 
ব্যক্তিত্ব ২৭-৩০%। ৪২-৩) ১২৬ 
বাঙ্গকাব্য ৮৩-৭ 
ব্য্না ৬, ৩৩-৪ 
ব্যাল্যাড ৮২-৩: 


ভক্তিঘাদ "৪ 
ভাষ] ১২৪-৫ 
মকছেরোৌয়িক ৮৭-৯ 
মরমিয়া তত্ব ৭৪-৫ 
মহাকাবা ৬*-৭) ১৩১-৩ 
মানবীম্বতা ১৩৯ 
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-স" সত্য ১৪৯-৫ ৩ 
মা্সবাদ-কবিত। ও &৩-৬ 
রুচি ৪১-৭ 
বপক ৬৭-৮ 
বূুপকথ। ১০-১ 
রূপকল। (ফর্ম) «১ ৩০১ ৪৭-৮ 
বূপকল্পন। ১০৭-১০, ১৫২ 
বেনেঙ্গীল ১৩৮-৪১ 
বোঁমান্টিসিজম ১৪১১ ১৪৪-৯ 
লক্ষা-_-কবিতাঁর ৪৫-৫৯ 
শব্দ ও অর্থ ৮-ন, ৩৩-৪, ৩৬-৭ 

১ ৩৩-৪, ৩৬-৭, ১১৭-১২৫ 

শোককবিতা। ৭৭ ৯ 

-_ প্যাসটোর্যাল ৭৭-৮ 
সংগীত-_-কবিত। ও ৩৩-৬ 
সংবেদন (সেনসেসন) ১৮, ২৬ 
সঞ্ধারণ (ভাবের) ৩৭-৪০ 

_- প্রকাশ ও ৩৭ 
সনেট ৮৯-১ 
সমাজচেতনা ৪২-৩, ৫৩-৭ ১২৬ 
ন্ষীবাদ ৭৪-৫ 
হ্জনক্রিয়া ১৭-২১, ২৪-৩৭ ১২৬ 
স্মৃতি ১৬-৭ 
্বজঞ। (ইনট্যুসন) ১৯ 
স্ব ১৫৩ 
স্বভভাবোক্তি ৯৭-৮ 


জনন 


অধুনা বাঙলা সাহিত্যে তুন মজনু এুসেত্ছে ২ 
ভাতে যেশনকী বসন বাড়ছে তেঙনক বেছ্ড চলেছে 
পাকলে সখ] আজ বন্দ পাতিক সুধু গল-ভিপন্া সি 
লাউটকু-ক্াকিভং পাতি করেত খুশী লল্ ভাবা চাল 
2৮৬াকটি ক্রিক হলবাব জ্ঞাত বাছাছি কবতে | 
তাকী এখন সা হিভা-পিপালালে আজ সমল কা 
| পে পাতি আআ জিলা । 

নিম টলব্ি ত সাতব্ানি বৃহ সাজ ভ্য জিনা স্ 
জন ও ৬খাগচলি শ্াযখখটাহি বান আদি গিতত 
গয়াস । আভল লক্গপ্ুভ্িভ হন্যে বই গছগল 
(লেখেন; চজ্াখকদেক বাল লাশ আকিসক্ষিনস্ 
পঠিত হন্যে পদাতিক দুজালশর দিনা 
কাদে উন্লাতি তু জিত 


11৮০7 কিনি 

€ছলতদ 11 ভউত5াক 
স্টিক শি । 

শিশির লুদুক 
প্াুডিতহির লিঃ 

আজ শকুন খে 
॥ মু) ডিক কহ ক শর্ক পি 

বতীম্দ্রন্ পা 
উপপুক্য চর বুযু কিনি? 

“শ্বলাদ প্তাহ দাত 
হুলতাঘিলজেল্ক কা 

হবাক্ুজক্ সান কত্পোাা শাবান 
স্পিন ক ৭1 

আাগনক্াসাৰ ভাঙা 








